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নিবেদন। 


হই গ্রন্থে যে কতিপয় প্রবন্ধ গ্রকটিত হইল, তাহা বছকাল 
পুর্বে আর্ধ্যদর্শন, নব্যভারত, বিভ। প্রস্ততি সাময়িক গপন্ে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। “পাহিত্য-চিন্তাস্ম আমি রামায়ণ ও 
মহাভারতের সমালোচনা আরম্ত করি, এ গ্রন্থেও তাহার 
আর এক অংশ পরিদৃষ্টহইবে। আমাদের দেশীয় পৌরাণিক 
সাহিত্যের আলোচনা এক্ষণে দিন দিন "পনলিবর্ধিত হইতেছে 
দেখিয়া আমি এই সমালোচনা প্রকাশ করিতে উৎসাহিত 
হইয়াছি। তদ্দারা যদি সেই লাহিত্যের সমাদর কিয়ৎ পরি- 
মাণেও বন্ধিত হয়, তাহা হইলেই ক্ৃতার্থ হইব । ইংরাল্ী গ্রভৃতি 
ইউরোপীয় ভাষায় সমালোচনার আধিক্য থাকাতে ইউরোপীয় 
কাব্যাবলির এত সমাদর বাড়িয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় এক্ষণে 
দিন দিন আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যের অনুবাদ যেমন্‌ ' 
প্রকচিত হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সমালোচন-্বারা তাহার 
সৌনরধ্, গৃঢ মর্ম ও তাংপর্্যাদি প্রকাশ করা কি একান্ত 
কর্তব্য নহে? সেই কর্তব্য-সাধনে আমার চেয়ে ধাহাদের 
অধিকতর ক্ষমতা আছে, তাহার! সেই কার্যে ব্রতী হইলেই প্রকৃত 
সুফল ফর্দীবার বিলক্ষণ সন্তাবনা । 

ইংরাজী যখন আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় ও অর্থকরী বিদা। 
হইয়া! পড়িয়াছে, তখন তাহা না শিখিলে নয়; কিন্ত তাহার 
বিষষয় ফল নিবারপার্থ হিনদুশান্তাদির সমালোচনা! সঙ্গে সঙ্গে 
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করাই আবশ্তক। নহিলে সেই বিষ গ্রবেশলাভ করিয়া শ| 
একবার আমাদের প্রন্বত্তি ও ফুচিকে কলুধিত করিয়৷ দে 
তখন আর সে প্রবৃত্তি ও কটিকে পরিশুদ্ধ করিয়া আনা ব' 
সহজ কথা নয়। এই বিষময় ফল কি প্রকার, তাহা "সাহিত্য 
চিন্তা” বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণকার বঙ্গ 
সাহিত্য মধ্যেও তমোগুণাদ্থিত ইংরাজীতাব ও ইংরাজী বিদ্যার 
অহিন্দু রুচি অনেক পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছে। সেই 
'সাহিত্যও ষেমন বহুল পরিমাণে অধীত হইতেছে, তৎসঙ্গে 
সঙ্গে সেই ভাব ও রুচি বঙ্গ সমাজের হাড়ে হাড়ে সংবিদ্ধ 
হইতেছে। ক্রমে ক্রমে হিন্দুকে অহিন্দু করিয়া আনিতেছে। 
ইংরাজী সাহিত্য-পাঠের যে ফল, এই প্রকার বাঙ্গাল! গ্রশ্থাধ্যয়- 
নেরও সেই ফল হইয়া দীড়াইয়াছে। এই বিষময় ফল নিবা- 
রণের একমাত্র উপায় আমাদের স্বদেশীয় দর্শন এবং ধর্ণাশান্ত্রাদির 
সম্যক্‌ প্রচার ও আলোচনা । তাই বলি, আমাদের পৌরাণিক 
সাহিত্যের সমাদর করা একান্ত আবগ্তক হইয়া উঠিয়াছে। 
রামায়ণ ও মহাভারত জত্বশান্ত্রের অন্তরগত। জয়শানত্ের 
আধ্যাম্তিক উন্দেস্ত ধরিয়া তাহাদের কাব্যাংশ বিরচিত হইয়াছে ! 
'সেই উদ্দেশ্ত বিশদ করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর 
কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এই ছুই পুরাণ মধ্যে 
যে ইতিহাস ও লোকচরিজ আছে, ভাহা তাহার গ্রধান উদ্দেশ, 
বই সাধনোপযোগী উপকরণ মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে ইতিহাস 
বলিতে কি বুঝাইত এবং মহাভারত ও রামায়ণ সেই অর্থে 
কিরূপ ইতিহাসের আদর্শ-স্থানীয়। আমি সেই কথাই ব্যক্ত 
করিয়াছি। জুতরাং দেই পুরাণস্য়ের কাব্যতাগ বিৰৃত করিতে 
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জমা আর্মি তাহাদের প্রতিহাসিকত্বের অপলাগ করি নাই। 
ভ্ররং তাহাদের এ্রতিহাসিকত্ব কোথায় ও কিরূপ, তাহাই খ্যাপন 
ট্টরিয়াছি। তাহারা! থে এক প্রকার এঁতিহাসিক আখ্যান-কাব্য, 

ই কথাই আমি বলিয়াছি। পঞ্চম বেদরূপে মহাভারত সাধা- 
স্্ণ্যে গহীত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার এঁতিহাসিক 
্টাহাবরণ মধ্যে যে বেদার্থের আধ্যাত্মিকতা এরচ্ছন্ন রহিয়াছে, 
কথা* স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার টীকাকারগণও 
হা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব, জয়শান্ত্রের অধ্যাত্স- 
আমার কথ! নহে। আমার কথা কে গ্রাহ্য করিবে? 
তাহার আধ্যাত্মিকতা বিবৃত হইয়াছে বলিয়৷ আমিও 
দন্থসরণ করিয়াছি । কিন্তু তদন্থুসরণ করিয়া আমি এমত কথা 
লি নাই ষে, মহাভারত ইতিহাস ও লোকচরিত্র নহে। খধিগণ্‌ 
হাকে ইতিহাস বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন । হৃতরাং তাহা 
একাধারে ইতিহাস ও কাব্য। খধিগণ ইতিহাস বলিতে যাহা 
বুঝিতেন, তাহ। কাব্য-লক্ষণের সহিত অসমপ্রশীভূত নহে । আমি 
[সে কথা বুঝায়! দিয়াছি। ইত্হাসবেতাগণ রামায়ণ ও মষ্টী- 
এতিহাসিকত্ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহাদের অপর 
দিক দ্েখাইয়াছি মাত্র । এক দিক দেখাইতে গেলে,অপর দিকের 
অপন্ৃব করা হয় না। 

বলা বাহুল্য, মহাতারত ও রামায়ণ যে রূপে কাব্য, অপরাপর 
পুরাণও তদ্রপে কাব্য । আলঙ্কারিক বলেন, যাহা রসাত্মক বাক্য, 
তাহাই কাব্য । এ গ্রন্থে কাব্যের সেই লক্ষণ ও উপকরণ-_তাহার 
রস, কল্পনা ও ছন্দাদির বিষয় আলোচনা করিয়াছি । শ্রস্োক্ 
কবিগণের প্রতিতাও বিব্বত করিয়াছি। প্রতিতা এবং কবিদ্ব 
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বলিতে কি বুঝায়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন্‌ 

কাব্য কি না, তাহ। পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার অধ্যয়ন- 
কিরূপ দেখিতে হইবে । যাহার অধ্যয়নে হৃদয় বিগলিত 

হৃদয় আর্র হইয়া যায়, তাহাই রসাত্মক বাক্য, তাহাই কা' 
সুতরাং, যাহ! রসাম্মক গ্রন্থ তাহারই অধ্যায়ন-ফল ,অ' 
বাহার অধ্যয়ন-ফল কিছুই নাই, তাহা কাব্য নহে। যা! 
অধ্যক্নন-ফলে ব্যক্তি বিশেষের হৃদয় মুগ্ধ হয়, তাহা ?ি 
কাবা, কিন্ত যাহার রসে সমুদায় সমাজ-মুগ্ধ, তাহা অতি উ 
কাব্য, বিল্াতী সেক্সপিয়ারের ভাল তাল ট্র্যাজিডি-দ্বার৷ লম 
অন্থরের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, তথাপি তাহারা কাব্য। তাহা। 
অধায়ন-ফল অতি অপকৃষ্ট। ইংরাজী শ্বাধীন প্রেমঘটিত কাব) 
ও ট্যাজিডির অনুকরণে যে সকল কদর্য বাঙ্গালা উপন্ত 
কাব্য ও নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের অধ্যয়ন-ফলে আ 
বঙ্গঘমাজে তদনুরূপ শ্বেচ্ছাচারিতা, বিলাসিতা ও সাম্যভাব' 
আচার-ব্যবহারের অভিনয় এবং আত্মঘাতী ও পরঘাতী খু, 
দলের স্থষ্টি হইতেছে । এই সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থে সেক্সপিয়াণ 
অতুলনীয় প্রতিতার সামগ্রী কিছুই নাই এবং অপরাপর ইংরা 
কাব্য-নাটকের গুণতাগও নাই, কেবল তাহাদের দোব-ভ 
আছে মাত্র। এইরূপ সাহিত্য-পাঠে সমাজ হইতে শ্রন্ধা, তথ 
দয়! প্রদ্ৃতি উচ্চ অঙ্গের গুণ সকল ক্রমশই তিরোছিত হইতে 
এবং তৎপরিবর্তে বিলাতী স্তায়পরতা ও সাম্যতাবের বিশ্ক্ষ 
প্রানছুর্ভাব হইতেছে। স্ৃতরাং অধুনাতন বিলাতী-রুচিসম্প 
সাহিত্যের অধ্যয়ন-ফল অত্যন্ত গহত হইয়া ঈাড়াইয়াছে। কি 
আমাদের পু্াণাদির রসোদদীপন। অতি উৎরষ্ট। এই পুরাণাি 
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ঘ সমূদায় বঙ্গসমাঞ্জ কেমন সান্বিক ভাবে প্রচালিত ও সংগঠিত 
হইয়াছে, বঙ্গসমাজে ব্যাস বান্ীকির কাব্যশক্তির প্রতাব কেমন 
প্রভূত, তাহা দেখাইবার জন্য আমি স্বতন্ত্র প্রস্তাবের অবতারণা 
করিয়াছি। সেই প্রস্তাবে প্রদ্রশিত হইয়াছে, মহাতারত-রামায়ণের 
সামাজিক ফল অতি উৎরুষ্ট এবং তজ্জন্য পুরাণ সমুদয় অতি 
উ্কপ্ট রসের আধার বঙ্গিয়া কাব্য নামের কতদূর উপযুক্ত গ্রন্থ। 
জগতে এই পৌরাণিক সাহিত্যের মত আর কোন্‌ কাব্যরাজির 


ফল তত উৎক? এই জন্য বলি, বিলাতী রুচি-সম্পন্ন অনেক .. 


কাব্যের ফল আম্ধরী স্থষ্টি এবং পুরাণাদির সামাজিক ফল দৈবী- 
সম্পৎ (গীতা-১৬অ)। একের ফল সার্বিক, অপরের ফল রজ 
ও তমোগুণান্থিত। [ও 

ব্যাস, বাল্মীকি, রামপ্রাদ প্রভৃতি কবিগণ বঙ্গ সমাজকে 
কেমন প্রচালিত করিতেছেন, তাহা দেখাইয়! সর্বশেষে তাহা- 
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কাবা,__জগতে। 


পথটি উ পপ 


বাহ-জগতে । 


এ জগং বিভাময়। যতকাল জগত, ততকাল বিভা । হিন্ু- 
্শনিক মতে জগৎসংসার যদ্দি অনাদি হয়, বিভাও তবে অনাদ্দি। 
[নাদি কাল হইতে বিভা জগতের লোচনস্বরূপ হইয়া দিশ্মগ্ুর 
খলোক্কিত করিতেছে । অনন্ত নারায়ণ অগন্ক বঙ্গা-ব্যাপ্ 
ইয়া, বিতারূপে অনন্ত জগং আলোকিত করিয়! আছেন। বিভা 
[হার রূপ, বিভ| তাঁহার শ্বর্ধ্য, বিভা তাহার তেজ, বিত। 
[হার মহিমা । আমরা বিভাকে নমস্কার করি। 
গৃ্ীকুত বিভারাশি বিভাকর, অনন্ত বিভার অংশ মাত্র। 
নই অংশুধালী যণন লোক-লোচনের অরুষ্ট হইতে থাকেন, 
খন তিনি সন্ধ্যাদেবীকে সাদ্গাইয়া যান। মন্ধ্যাদেবী তখন 
নন্ত আকাশের অসীম-প্রসার বসন পাতিলে রিতাকর গে 
দনাঞ্চলে সুবর্ণঘয় বিতারাপি ছড়াইয়া দেন। সন্ধযাদেবী 'সেই 
শিকে পুর্বীক্কৃত করিয়! অগ্রে একটা তারা গড়িয়া দেখেন,. 


২ কাব্য-চিন্তা | 


কেমন দেখায়। সে তারার উজ্জ্লতায়, সৌন্দর্য্য ও ্িগ্ধতায় 
দেবী মুগ্ধ হইয়া পড়েন। সেই তারাকে শিরোভূষণ করিয়' 
তখন অগণ্য তার! গড়িয়া আপনার অনন্ত বপন ভূষিত করেন! 
্ীন্ললত ক্রীড়াকৌতুকিনী সন্ধ্যাদেবী সেই তারাবলিতে আকাশের 
অনন্ত প্রসারে কতই বৃহৎ বৃহৎ দৃক্তি গড়িতে থাকেন। কোন 
খানে সিংহ, কোন খানে মেষ, কোন থানে বৃষ, কোন খানে 
মিথুন, গ্রভৃতি রচনা করিয়া তাহাদের সৌনর্যয বাড়ইবার জঞ্ 
জগংকে ধ্বান্ত-রাশিতে পরিব্যাপ্ত করেন। মাঝে বিভার ছার,- 
পথ সজ্জিত থাকে । তখন তিনি বিভাবরী নামে সেই তারা-খচিত 
ও ছায়াপথসজ্জিত বসন পরিয়া শোভিত হন। নিত্য নিতা 
এই নূতন-দাজে-সজ্জিতা বিভাবরী-দেবী জগতের মনোহরণ 
করিতেছেন। সেই বিভাবরী-রচিত তারার কি রগ! যদি 
তুমি বিভার সৌনর্ধ্য দেখিতে চাও, তবে সেই তারাবলিকে 
দেখ। ঘোর তমিত্রা রজনীতে এক একটাকে লক্ষ্য কর। তখন 
দেখিতে পাইবে, বিভার কি দ্ব্গীয় ছ্যুতি, কি জ্যোতির্খয় রূপ! 
সে রূপ-জ্যোতিতে তেজ আছে, অথচ মাধুরী আছে ; সে রূপের 
বিভায় উজ্জ্লতা আছে, অথচ স্নিগ্কতা আছে। তারা যেন সেই 
রূপ-বিভা লইয়া তোমার সহিত সম্ভাষণ করিতে আসেন। যেন 
স্বর্গের কি সৌনরধর্য ও রশ্্্য দেখাইতে আসেন। তোমার 
কল্পনা তাহাকে কবিত্বে পরিপূর্ণ করে। বিতা তখন দ্বর্গের কাব্য 
রূপে প্রকাশিত হন।) 

বিতাবরী দেবী কি শুদ্ধ অনন্ত আকাশে তারা ছড়াইয়া 
পরিতৃপ্ত হন? কৌতুকিনী সেই বিতা জালিয়া কত ক্রীড়া 
করিতে বসেন। স্ুরলোকের ঠিক সন্মুধেই তেমতি একটা 


কাব্য--জগতে। ৩ 


লাগরের অনন্ত দর্পণ বিছাইয়। সেই অগণা তারাবলিকে প্রতি- 
বিদ্বিত করিয়া দেখান। স্বর্গে অনন্ত নীলাম্বরে অগণ্য তারা, 
নর্তেট অসীম নীলাম্থু রাশিতে অগণ্য তারা । এই শনস্ত তারকা- 
বচিজসিংহাসন মধ্যে দেবী কি গভীর অন্ধকারে বসিয়৷ আছেন! 
এই অনন্ত ্কগাগ্ডাকার রূপদাগরের বেলাভূমিতে ছীড়াইয়া একবার 
দেখ, রঙ্গনীর কি অন্ধ-রূপ, আর বিতার কি সৌনর্যয ! আকাশ 
পাতালে বিভার সমান সৌন্দ্যা ও সমান রূপ। আকাশে তুমি 
সেই তারকা-বিতার যে রূপরাশি দেখিয়া, পাতালেও দেখিবে 
তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই। এ তারাও তেমনি ধক্‌ ধক্‌ 
জলিতেছে, এ তারাও তেমতি সুন্দর, তেমনি উজ্জল, তেমতি 
ইশরষ্য-পূর্ণ, তেমতি স্্গী়ূপে-ব্পবতী, তেমতি ক্লিপ, তেমতি 
মনোহর, তেমতি জ্যোতির্য়ী, তেমতি কবিত্বে পরিপূর্ণ। নীল 
সাগরের অনন্ত জল রাশিতে ইহার বিভা সমান তেজে বিনির্গত 
হইতেছে । অন্ধকার রজনীতে যিনি সাগরবেলায় দীড়।ইয়া এক- 
বার স্বর্গে মর্ত্যে নেত্রপাত করিয়াছেন, তিনিই দেখিতে গাইয়াঃ 
ছেন, বিভার সৌন্দর্য্য ও তেজ সর্বস্থলেই অক্ষু্ ও অপরিবর্ত- 
নীয় থাকে! 


শুদ্ধ আকাশ-গাতালে বিতার রূপ দেখাইয়া বিভাবরী-দেবী : 
ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি স্থলেও বিতার বাতি জালাইয়! দিলেন ।। 


প্রান্তরে, কান্তারে, কাননে, সরোবরে, পর্ববতে, গহ্বরে, নিকুপ্জে”__ 
যেখানেই অশাধার আছে, সেইখানেই বিতার দীন্তি ধক্‌ ধক্‌ 
অলিতেছে। দুরে থেকে দেখ, বিভার শত বছুতি জোনাকী 
'োলিয়া তোষার চিত্তহরণ করিতেছে। তুমি কি সে দৃপ্রের 
[শোত। দেখিয়া বল নাই, এ জগধ বার্থ ই কাবাময় | ঢুরে খেকে 


৪ কাব্য-চিন্তা। 
যে কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে-পুঞ্জে বিভার বাতি-জালা দেখিয়া, একন? 
নিকটে গিয়। দেখ, আরও কত শোভা বিভার সৌন্দর্য গ্রকা* 
করিতেছে । কোথাও স্তবকে স্তবকে, কোথাও এক একট। 
কোথাও প্রকান্তে, কোথাও গোপনে, কত বর্ধে কত ফুল)ছোথা € 
উজ্ছবল ভাতিতে, কোথাও কমনীয় কান্তিতে, কোথাও কোমল 
মৌনধ্যে, কোথাও বিমল বিভায় তোমার চক্ষে রূপ-রাশি 
ছড়াইয় দিয়াছে । সে রূপকি স্থুধু দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে 
দিবে, তোমাকে সৌরতে আমোদিত করিয়া অতি কোমল « 
নীরব ভাষায় বলিবে”_-আমার রূপে যে কেবল সৌনধ্য আছে 
এমত নহে, এ রূপ_সৌরতের ভাণ্ডার, কোমলতার আধার, 
বিমলতার আদর্শ, দেবতার ভূষণ এবং শাস্তির নিকেতন । 

জলে, স্থলে, স্বর্গে, মর্ড্ে, সব্ধস্থলেই অন্ধকারে বিভার বিমোহন 
কান্তি দেখিয়া, যখন তোমার নয়ন পরিভপ্ত হইয়াছে, তখন 
বিতাবরী আর এক নূতন বেশে বিভার সৌন্দর্য দেখাইতে 
ঠগেলেন। তিনি বিভায় কিরীটিনী হইলেন। অদ্ধ চন্দ্রাকারে 
বিভা তাহার শিরোভূষণ হইল। তথন বিতাবরী বিভার রাঙ্ত- 
রাজেম্বরী । জগন্ময় তখন বিভার কোমুদীময় উশ্বর্ষ্য ছাইয়! 
ছিলেন। জগৎ যখন এই কৌমুদীর পরশ্বর্যো হাসিতেছে, সে 
হাসিতে যোগ দিয়া কুগ্ণে কুঞ্ে গ্রন্থনা সকল আপনাদের রূপ- 
রাশির বিমোহন বিতা দেখাইতে সদর্পে প্রকাশিত হইল। কার 
বিভা ভাল বলিবে? কৌমুদীর স্নিগ্ধ বিতা ? না, ্রহনের স্কুষার 
বিত1? কান্ত বিতায় অধিক সৌন্দর্য ? কৌমদীর জগবব্যা 
বিস্তারিত বিভায়, না কুদিনীর ক্ষু্র আয়তনে রাশীরুত রূপ্রে 
বিভায়? হায় বিভা, তোতার কি বিষোহিনী শক্তি! তুমি 
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ঘদীর বিযোহিনী শি-গ্রভাবে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া নিস্তন্ 
রিয়া ফেলিলে-_জগৎ তখন বিভাবরীর ক্রোড়ে স্খে ও 
সঈযদে নিদ্র। যাইতে লাগিল। জশৎকে নিদ্রাতিভূত করির। 
টযোঠিনী বিভাবরী কি করিতে গেলেন? ্ধাকরের স্ুণীতল 
নিচ বারি লইয়া ধীরে ধীরে শিশিরপাতে উদ্ভিদ জগংকে সতে্গ 
রিহে লাগিলেন। আর জীব-জগংকে ক্রোড়ে বিশ্রাম দিয়। 
তজ করিয়। নিশার শেষ শোভা! দেখাইবার জগ্য নবঙ্গীবনে 
নুগ্রাণিত করিয়া! তুলিতে লাগিলেন । জগংকে নবজীবনে 
পুনজীবিত করিয়া এক নূতন চক্ষে বিভার আর এক: 
মৃতন সৌনরধ্য দেখাইবার নিমিত্ত কিযনংকালের প্্ত তাহাকে 
নিদ্রাতিভূত করিলেন। ধীহার ণিরে স্ুধাকরের হুধাতাগার, 
ঠাহার কি কখন সঞ্জীবন্দী শক্তির অভাব হয়? তিনি নির্ভাবনায 
মকলকে অচেতন করিতে পারেন। এখন জগং এত নিক, 
এত নীরব যে, এই সময়ই বুঝি কোন ঘোগ-সাধনার উপদুষ্ঠ 
মবসর। নিশ্তপ্ধ জগতে বিভাবরীদেকী বুঝি একবার যোগিদশী ' 
পাক্ছিলেন। শে বিভাবন্ তাহাকে এত রত সঙ্জিত করিয়াছেন, 
একবার বুঝি, তাহারই ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। সমীরণ সহ 
চুলের ধন-সম্পত্তি হরণ করিয়। ্বর্থাতিদুখে ধূপদানে ব্যন্ত রহিল। 
দীপরূণে চন্দ্র জলিতে লাগিল | নিশির শিশির পবিত্র বারি বদ 
ফরিতে লাগিল। তারকাবণি পুশ-রর রূপে শোভা গাইতে 
লাগিল। সমীরণ চারিদিকে দুস্বর ধ্বনি করিয়। নৃছু মই বহিতে 
লাগিল। এমত নিম্ৃবৰকালে, এমত দুস্থিরভাবে, মত পুজোপ- 
করণে কি কেহ কখন হূ্ব্যারাধনাগ প্রবন্ধ হই্লাছেন? বিভাব 
€ষাগিনীর আরাধনায় যেন অস্থি হইয়ই কনে ক্রমে তাহার 
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সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন । তখন উল্লাসে ধ্যানমগ্রা বিভব 
দেবী 'জীব-জগতের প্রাণিগণকে একে একে নিজ সন্ত 
গুণে জাগাইতে লাগিলেন । 

এবার বিভাবন্থ উদ্দিত হইবেন। প্রাচ্যদেশে তাহার 'প্রথ 
বিভা দেখিবার জগ্ঠ জগৎ সহআ্রলোচনে চাহিয়া রহিল। সে 

বিভার জন্যই যেন কুপ্ধে কুঞ্জে পক্ষী সকল অপেক্ষা করি; 
_আছে। পুষ্প সকল কুর্টিবার জন্ত উন্মুখ হইয়া আছে। সমী 
রণ সুশীতল ও পবিত্র হইবার জন্য সমুদ্রে স্নান করিতেছে 
শিশির পাতায় পাতায় পতিত হইয়৷ শাখীগণকে সতেজ করি: 
নবশোভায় সজ্জিত করিয়াছে । সুধাকর নিজ গ্ধাদানে মৃত্র" 
জগজ্জনকে বাচাইবার জন্য ধীরে ধীরে কৌমূদী-আধারে গ্ুধাবঃ 
করিতেছেন । স্তধাসিক্ত কৌমুদী কিছু নিশ্রত হইয়া পি 
তেছে। ব্রাঙ্গণগণ পূজগোপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। সঙ্গ 
পিত ও ভাবনা -যুক্ত জনগণ পূর্বাভিমখে চাহিয়া আছে। দিশ: 
হারা পথিক একটৃষ্টিতে এক মার আশার দিকে চাহিয়া আছে 
এত ওস্ক্যে কি কেহ স্থির থাকিতে পারেন? জগতের আশা; 
টায় বিমল ছ্যতিতে অনন্ত সাগর হইতে পূর্ববদিকে বিতাবনুঃ 
প্রথম বিত। বিকাশিত হইল । আর জগতের উল্লাস দেখে কে ” 
উ আশার দীপ্তির মত স্ুখতার। উদ্দিত হইয়াছে । উধাদেবী কি 
মোহনবেশে জগতে দেখ। দিলেন! এত সৌন্্ধ্য কি আর 
কাহারও আছে? বিতার অতুল্য বিশদবরণে তাহার বদনদেশ 
শোভিত । শ্খতারার সিন্দুর বিন্দু তাহার ললাটে ৷ দেবী 
হাসিয়া হাসিয়া ধেন উল্লাসে নিকুঞ্জে গাহিয়! উঠিলেন। কমল 
্ূপ নয়ন খুলিয়৷ চারিদিক চাহিয়া দেবিরেন। সে লয়ে 
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রঘ্ল গ্রেম-অশ্র ঝরিতে লাগিল | সৌরতে আমোদিত হইয়া 
দিম সমীরণ-সহচরী জীবগণকে স্পর্শ করিয়। জাগরিত করিতে 
্ লন্‌। প্রেমিক! প্রভাবতী সতী প্রভাকরের পঙ্গার জ্ 
লিশৰ্গিত পুপ সকল আহরণ করিতে আসিলেন। যে খবিগণের 
প্রীত বিভার লাবণ্য ফুটিয়াছে, তাহার! পবিত্র বারিতে জ্গাত 
টয় পূজায় বসিলেন। পুজায় খবি উধার এই প্রথম বিভাতে 
চারায়ণের মৃত্তি দেখিয়া গাহিয়া উঠিলেন_ 









নমে! জবাকুগ্মসঙ্কাশং কাহাপেরং মহাছাতিং 
ধ্বান্তরিং সর্দ্বপাপদ্রং প্রণতোহম্মি বিভাকরং ॥ 


প্রতিধ্বনি গন্ভীরে গাহিল £- 
প্রণতোহস্থি বিভাকরং। 
ধধি আবার গাহিলেন-__ 
“পবিত্র গগনে, পবিত্র কিরণে, 
পবিত্র ভাস্কর । 
নব সমূদিত, বিশ্ব-আলোকি ত, 
নমে। বিভাকর। 
তিমির নাশিয়া, উদ্ধারিলে যথা, 
বিশ্ব চরাচর | 
গাপ বিনাশিয়া, লও পুণ্য-পথে, 
নমে। বিদ্তাীকর ।” 


হিন্দুঞষি যেখানে এইবূপ বিশ্বরূপী অনস্থ দেবের আতাল 
পাইয়াছেন, সেই খানেই তাহাকে পুঙ্গ। করিয়াস্থেন__গায় তীর 
বস্তীর বাক ঠাহাকে পুদ্। করিষ্ঘছেন। ঠাহার জবাকুহন- 
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সঙ্কাশ সর্বপাপদ্থ বিভাকরের উপাসনা জড়োপাসনা নু 
জড়োপাসনা কাহাকে বলে, হিন্দুখখবি তাহ! জানিতেন না ;--ঠি 
কেবল বিশ্বরূপী অনন্ত দেবের অনস্তমুত্তির উপাসনা করি 
ছেন।* 


অন্তর্জগতে। 


বহির্জগতের যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, মানবের অন্তজগা্ে 
তদনুরূপ একটা চিত্র আছে। আমাদের অন্থর্জগতেও সূ 
আছে, তমিত্রা রজনী আছে, রজনীর মধ্যে--তারকা, চন্সোদঃ 
জ্যোব্মার বিভালোক--সকলই আছে। শৈশব-কালে মা 
যখন নিষ্পাপ ও নির্দোষ থাকেন, তখন তিনি দিবালে'॥ 
হাসিতে থাকেন। মায়ারূপিনী ঘশোদা-দেবী তাহাকে লালন 
পালন করিতে থাকেন। তাহার কতই ক্রীড়া দেখেন। ভাহ 
হদয়-বৃন্দাবন শত শশীর বিভায় আলোকিত থাকে । বয়োরদি 
' সহকারে মানবের বিষয়-বাসনা যখন বাড়িতে থাকে, মানবজীব 
তখন বিষয়বাসনা-রূপিণী যমুনা কুলে কংরাজ্য মধুরার অনু 


হি উনারা হনে যর হিন্দুরা হাতাতে ভু 
উপ'দা করেল। একথা ঠিক নহে। হিন্দুরা কোন কালে কো৭1ও জে 
উপাসন! করেন নাই। ইংরাজীতে ঘাহাকে [২8/916-৬/0010 বলে 
হিন্দুর পুজা মেরূপ 1২9/27০-/019109 নহে | তিনি বাহা গুল জগ, 
যেখানে দেবভাবের বিকাশ দেখিয়াছেন। সেইধানেই সেই গুলকে তেদ করি 
হুক শুর হইতে কারদ-দেবতারই পুজা করিয়াছেন। হৃর্ধাদেবে জর্দবপাদ 
মুর পুজা করিয়াছেল। এইবুপে হিন্দু অনভ্ত নারায়ণের তেস্তিশ কো 
দেবরপ কল্পনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই| মানব কি সেই জন? 
দেবকে তেতিশ কোটিরূপে নিঃশেষ করিতে পারেন? ভাহা কেব 
মামব-জানের লীঘা মাত্র, অন্ত দ্বেতার শেষ লহে। 
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ভণ করে। ভোগে ও মায়ায় মানব-আত্ম। যতই জড়িত হয়, 
জ্ঞই আত্মার মলিনতা জন্মে । মানবজীবনে তখন সন্ধ্যা হয়। 
জ্জ্যার.পর ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী আইসে। এই রুজনীতে 
স্রী্ঘরের সণ সকল মানব-জীবনকে কথক্চি আলোকিত কবে । 
উহ হুখ-সকল তারকার ন্যায় সেই অন্ধকারে জলিতে থাকে। 
8. এই যৌবনের প্রারস্তে তাহার সমুদয় ভোগবৃত্তির উদ্রেক 
ভ্রা। ক্রমশঃ উহারা বলবতী হইতে থাকে। এ সময়ে মানবের 
র্পদকল বখন বলবান্‌ হইয়াছে, মানব যখন উ্নন্তগ্রায় হইয়া 
জ্জার্য করিতেছেন, তখন তিনি কংস-াহার হদয়-রাক্ষা মথুবা, 
সাহার প্ররত্তিমোত যমূনা। যৌবনের এই উদ্যোগী অবস্থাকেই 
দ্্রানবের জাগ্রং অবস্থা বলে। এই জ্কাগ্রং অবস্থা যতই বাড়িতে 
স্রীকে, ততই মানব-জীবনের তোগ ও এশ্বধ্য বাড়িতে থাকে । 
সগর্্যতোগের সহিত মানবজীবনে দ্বারক! উপস্থিত হয়। কুর- 
হত্রের (কার্যযক্ষেত্রের ) যুদ্ধেই মানবের তোগ ও জাগ্রং অব- 
ঢর শেষ। তখন বিজয়ী ধর্মরূপী যুধিটর বিষয়-ভোগের 
হাসন পরিত্যাগ করিয়া মৃক্তি-পথে আইসেন। সে যাহা 
ইক, মানবজীবন যখন পাপ-তাগের অন্ধকারে আচ্ছন্ হইয়াছে, 
[পন কেবল বিষয়-নুখের তারকারাজি অন্তঃপুর আলো- 
কত করিতেছে, ধখন কংসরাজ তাহার হদয়-সিংহাসন সম্পূর্ণ 
ঘপে অধিকার করিয়। রাজ্যতোগ করিতেছেন, যখন ধর্ণ-তক্ত- 
[হুদেব, ও ধর্মপ্রবৃত্তি-্রপিঈী দেবকী কারাবন্ধ, তখন কি মানন 
কদা পাপতাপে অনুতপ্ত হইয়া পুণ্যপথের পথিক হইতে চাছেন 
1? যদি চান, তখন কি হৃদয়ে ঘোর গণ্ডগোল উঠে না? 
|ক ছিকে পাপ-প্ররৃতি সকল বলক্তী। অন্যদিকে পুণাগ্রনততির 
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জম-ন্?ি। হদয়ে এই পাপ-পুণোর তুমুল সংগ্রাম,_ঘোর যৃদ্দ। 
. এই তুমুল সংগ্রামে ধর্দবীর-হৃদয়ের দেব-ভাবেরই জয় | ধর্মবীরের 
দেবভাব ধীরে ধীরে জয়ী হইতে থাকে। দেবভাবের ঈষং বিভা। 
জদয়ে উদয় হইতে থাকে । ঘোর ঝাীবাত ও ঝড়-ৃষ্টির "মধো 
নারায়ণের আবির্ভাব হয়। হৃদয়ে পুণ্য জীবনের প্রভাত ,হইতে 
থাকে । তাহাই কৃষ্চের জ্ম-_হৃদয়-রজনীর চত্ট্রোদয়। আদ 
রাতে এই চন্দ্রোদয় হয় বলিয়া! এই হৃদয়-রজনীকে একদিন অষ্ট- 
মীর রাত্রি বলা ফাইতে পারে। এই মহা অষ্টমীতে যখন 
হৃদয়ে একদ! দেবালোকের আবির্ভাব হয়, মানব তখন তাহাকে 
এক ছুলণতত রত্ব মনে করেন। যে হৃদয়ে পুণা, সেই হৃদয়েই 
পাপ, পুণ্য পাপেরই অন্তরঙ্গ । গাছে পাপের প্রাবল্যে আবার 
পুণের বিনাশ হয়, এক্গহ্য সাধু সেই পুণ্য রত্তকে, সেই গলকন্দার 
হীরক বিতাকে, সেই অতনম্পর্শের মৃক্তা-বিভাকে অতি বন্ধে রক্ষা 
করেন। বিষয়-বাসনা খোতের যমনা পার করিয়া সে রড়ুকে 
'অকরঙ্গ কংসের য়ে হৃদয়ের অতি নিতৃত দেশে সঞ্চিত করিয়া 
রাখেন । এই নিভৃত দেশ, গোপালয়-_গোপালয় হৃদয়ের 
দেবালয়--( কারণ, গোপ শব্দের অর্থই প্রজাপালক দেবতা ) 
-এই দেবালয় আনন্দ-ধাম__ইহাকেই নন্দালয় বলে। এই 
নন্দালয়ে দেবতাব ক্রমশঃ প্ররদ্ধ হইয়া কংসকে জয় করে। 
তখন বন্থুদেষ ও দেবকী মুক্ত হয়েন। হৃদয়ের জ্যোৎস্না ছুটে । 
আর্যাঞথধির হৃদয়ে যখন একদা এইরপে দেববিভার উদ্দয় হইয়া- 
ছি, যখন বর্ম ও তত্বজ্ঞানের বিতায় তাহার অন্তঃপুর আলো- 
কিত হইয়াছিল, তখন তিনি সেই জন্মাউমীতে নারায়ণের চতু- 
ভু'জ মূর্তির আবির্ভাব দেখিস তাহাকে পুজ! করিয়াছিলেন। 
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৬পই সময় হইতে আর্ধ্যখধির ধর্ণজীবনের প্রারস্তু। তিনি এখন 
কর্মী । তিনি ক্রমশঃ ধর্ম্ভাবে প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন 
ঠিনি দেখিলেন, অন্তরের আম্মুরিক পশুভাবের এখনও প্রাবল্য 
রহিয্াছে। সমদায় ইন্জিয়ের শক্তি প্রবল রহিয়াছে। এ চৈতন্য 
হ'হার পুর্বে ছিল না। তখন তিনি নিকৃষ্ট পঙুভাবকে পরম 
অগরর"বলিয়া জানিতে পারিলেন । এই জ্ঞান-বিভায়, চৈতন্য 
হওয়াতে অন্তরের সমস্ত এশ্বন্য, সমস্ত তেজ ও বীর্ধ্য ধন্মোনুখ 
হঠল। অন্তরের সিদ্ধিদাগ্লিনী বুদ্ধিও ধর্-রক্ষিণী হইল। জ্ঞান 
; সবুস্তী ) যয (লক্গমী ) তেজ (কাকে )৩ সিদ্ধিদায়িনী 
খু্ধি (গণপতি ) একত্র হইয়া ধর্মোনুখ হওয়াতে অন্তরে যে 
অপুর্ব ভগবৎ শক্তির (তগবতী) উপচয় হইল, সেই শক্তি-প্রভাবে 
তিনি সেই অন্থরকে ( মহিষান্গুর ) সিংহবলে পরাজয় করিলেন । 
এই জয়ের নাম ছুর্গোংসব | অস্তরে তগবৎশক্তি সকল অহথরকে 
জয় করিতেছে। কিন্তু এখনও অন্তুপুর নিষ্পাপ, হয় নাই। 
পাপ রক্ত-বীজের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ দেখা দিতেছে । শ্যাম" 
তথন শ্তামারূপিণী হইয়! ধর্ম-অসি করে ধারণ করিয়। সমস্ত পাপ- 
বীজ নির্মল করিলেন। তখম ধন্ধাধন্ম্ের আন্তরিক সংগ্রাম 
ধ'মিল। মন ধশ্মভাবে সুস্থির হইল । ইন্ত্রিয় বিজিত হইল । আজ্ি 
হুদয়ে জগদ্ধাত্রীর উদ্নয়। সমস্ত পণুভাবের বলি হইয়াছে। তাই 
গদয়ের সমস্ত শক্তি ধর্মবলে বলবতী হইল। কাৰ্টকেয় অন্তরের 
দশ্ুবাজ্য অধিকার করিলেন । এইরপে খষি-হদয়ে সম্পূর্ণ ধর্মরাঙ্য 
গ্রাপিত হইলে অন্তরে বৃন্দাবন ফুটিল। ধ্জিয়ের আনন-কুননুম সকল 
বিকসিত হইল । হৃদয়ে আর আনদ; ধরে না। সমুদায় অস্তঃপুর সেই 
কুঙমে পরিপূর্ণ । প্রেম-পরিমলে দেই কুহ্ম সকল আমোদিত। 


১২ কাঁব্য-চিন্ত! | 


মানব-প্রক্ৃতি এখন আত্মার বশীভূত ও জরীড়নক | আছি হৃদয়ে? 
রাস। ধর্দের পূর্ণশশী অন্তরে উদয় হইয়াছেন। প্রকৃতি-মন্দগী 
পুরুষের ধন্রিমণে মাতিয়াছেন। এ উন্মন্ততা কি হৃদয়ে ধরে 
তখন অন্তরে এক নূতন জীবন উপস্থিত। তখন অন্তরের বন্ধ 
কাল। হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এক নবজ্ঞান-বিভার জীবিত হ+- 
তেছে। কম্মকাণ্ডের শেষ হইরাছে; জীব এখন ভ্ঞানী। "তিনি 
যে তব্ঞানে জ্ঞানী হইলেন, বসন্ত পঞ্মীর জ্যোতার মহ 
সেই তন্বজ্ঞান অন্তরকে প্রভাসিত করিল। তন্রানরূপিণী সর 
স্বতী হৃদয়ে বিরাজিত। এই নবদ্ধার বিশিষ্ট দ্বারকাপুরে এখন 
ভগবান্‌ রাজা। কে আজি ছ্বারকার ধখর্যা দেখে! আছি 
যোগী সিদ্ধ হইয়। বিভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছেন । তাহার সাধনা 
জ্ঞান-সমাধিতে মগ্ন হইয়াছে। সেই জ্ঞানমগ্ন আর্ধ্যধধির হৃদয়ে 
আজি .দেবদবোল। সমস্ত অন্তজগৎ ভগবানকে লইয়া রমণ 
করিতেছে ।.. সকল প্ররন্ভি, সকল অনুরাগ, কেবল ভগবান 
'জ্ঞানেই মোহিত। তন্বজ্ঞানের এই নবানুরাগে সমুদধায় অন্তঃপুর 
রঞ্জিত হইল। প্ররৃতিদেবী আঙ্ি পুরুষের সিংহাসনে 
অধিঠিতা ও দোছুল্যমান। কিন্ত আজিও যোগীর হৃদয় সবীগ 
সমাধিতে মগ্র। তীহার পূর্বসংস্কার সকল আজিও নিস্তেক্গ হঃ 
নাই। এখনও আত্মার সম্পূর্ণ মলিনতা ঘুচে নাই। সবীঃঃ 
আত্মা নিরাঁজ হইতে চায়। এই স্থলে আর এক মহা সংগ্রাঃ 
উঠিল। এখন তগবং-শক্তি কেবল জ্ঞান-অস্ত্রে স্জিত। চিত্তের 
সংস্কার সকলু শত রূপ ( ছুঃশাসনাদি ) ধারণ করিয়া দুর্য্যোধনেহ 
মত পরাজী হইয়াছে। তগবদুক্তিরূপিণী ত্রৌপদী লা্িতা হইযা- 
ছেন। জ্ঞানের মহিত জি সংদার-বীছের তুমুল সংখান। 
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ও ( কচ) ভ্রানক্ধপে অবতীর্ণ হইয়া আর্জি ধর্ম, বল ও 
কে উদ্তেক্িত করিতৈছেন। ধর্ম, (যুধিঠর) বল (ভীম) 
 বীর্ঘ, (অর্জ,ম ), তত্কজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া সংসার-বীক্গ 
পুল করিতে চলিল। আঙ্গি কুকুকুলের ধ্বংস হইবে । তত্স্তান 
'্বিক বীর্যাকে এ ধ্বংসের পক্ষে গীতায় উপদেশ দিলেন । 
হিলে,আত্ম। যুক্ত হইবে মা। এই উপদেশের পরেই কুক 
কের যুদ্ধ বাধিল। কুরুকুলের ধ্বংস হইল । চিত্তের সংস্কার 
ক্ষ অস্তরেরণ হইতে একেবারে উন্মুলিত হইল । তক্তি এখন 
চঁকাম হইয়া সাধনা ও ফোগপথের শেষে আসিয়াছেন। এখন 
হই ভক্তি, সাধনা ও যোগ সকদ্গেরই শেষ হইয়াছে । জ্ঞান- 
দণদ্রের এক মহোচ্ছ.সিত তরঙ্গে অন্তরের সমূদায় বৃত্তি ও সংস্কার 
ভাপিয়া গেল। কুরুকুল-ধ্বংসের পরই যছ্ুকুল-ধ্বংস হইল । 
অন্তরে এখন চিন্তলগ্ন উপস্থিত। এই চিন্তলরের নাম যছুকুল- 
ধ্বংদ। আত্মা এখন চিন্ময় যাত্র। ভগবান একাকী বিদ্যমান । 
হিনি পরমাত্মাতে লয় হইবেন । আর্ধযপধি তখন নিবাঁজ সমাধিতে 
সিদ্ধ হইল্রেন। এই সিদ্ধিব ছবি কি নুন্দর ! এখন আসমা, চিরস্তন 
সথধস্বন্ধপ-__চিরম্ত বিভাস্বরূপ-_সেই বিভাবন্থ পরমাস্্রার ধ্যানে 
নিমগ্থ হইলেন। আত্মার রজনী শেষ হইম়াছে। এঁষে অন্থঃ- 
করণে কি এক অপূর্ব রাগরঞ্জিত ধিভার আভাস দেখ! দিল, ই 
বুঝি আম্মার উষাক'ল। এ অনন্ত সুখের তারকা উঠিরাছে। 
ই পরযাস্থার আভ। দ্বেখা দিয়াছে ! উহার বিতা কতই উদ্ছল ! 
অন্তরে আর আনন্দ ধরে না । সান্তিক কাননের পক্ষিগণ উল্লাপে 
গাহিয়া উঠিল। দ্রিশাহারা পথিকের স্ায় আত্মা পথ দেখ্িভ 
পাইলেন। উধার আলোকে জ্যোতন্না মিলাইতে লাগিল। 
চর 
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আত্মার মলিনতা ও অন্ধকার ক্রমে সমুদায় অপসারিত হই 

একে একে কাননের সিদ্ধিকুস্ম-কলি ফুটিয়া উঠিল। শা 

রূপিণী বিমল বিভাবতী সতী আসিয়া পুজোপহার জন্ কু 
সকল আহরণ করিলেন। জবাকুন্থম-সঙ্কাশ অরুণরূপী পরাম- 
স্ার আবির্ভাব হইল। বিভাবন্ুর মুথ সন্দর্শন করিবাম' 
মলিনভাযুক্ত আত্মার মক্তিলাভ হইল। রজনী যেমন নিবসে? 
বিভাম় মিশাইয়া যায়, আশ্মাও তেমনি পরমাঘ্থার আলোকে 
মিশাইয়া গেলেন । অন্তঃকরণে চিরন্ুখ ও চির-আনন্দ দিবা 
বিভার গ্রায় প্রতাসিত হইল। এই বিভাই--বিভা। এই বিভ' 
লাত কৰিখা কবে আমরা চির শ্ুধী হইব। 


কাব্য-__বনবাসে। 


সম রাজ 


বাল্ীকির বন। 


বনবাসের সুখ প্রাচীন কালের মুনিধধিগণ জানিতেন। 
্ি সেই হ্ৃখে সুদী হইর! স্থবর্ণ্য় রাজপ্রাসাদের ইন্ত্রতুলয 
্র্া্থকে তুচ্জ্ঞান করিতেন। তাহারা বনবাসের প্রাকৃতিক 
উ্বর্ষ্যে এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে লোকালয়ের কৃত্রিম ব্য 
তাহাদের চক্ষে ভাল লাগিত না। তাহাদের শাপ্তি-রসাম্পদ 
বনাশ্রমে হিংসা দেষ প্রবেশলাত করিতে পারিত না। সকলেই 
মিত্রতায় ও সঙ্ঠাবে মুগ্ধ হইয়। বনে সুখ-্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। 
এমত কি, হিংস্র বন্য পশুগণও দ্বেষ হিংস। পরিত্যাগ করিয়া 
নির্ধিন্বে খষিগণ-সঙ্গে একত্র সঙ্ভাবে বিচরণ করিত। খাধিগণু 
তাহাদিগকে কখন হিংপা করিতেন না, তাহারাও খবিগণের 
প্রতি বিদ্বেষ ও মঙ্ক:চিত তাবে দর্শন করিত না। কিন্ত আজি সে 
প্রাচীন গধিসমাজ নাই, বনবাসের সে নুখশান্তিও নাই। দে 
রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। রাম-রাজন্ব কালে বনবাসে 
যে কত সুখ ও শান্তি ছিল, তাহা রামায়ণ-পাঠে বিলক্ষণ 
প্রতীতি হয়। সে শান্তির কথকিং বিদ্বোধপাদন হইলে, 
রামচন্দ্র অনতিবিলম্বে সে বিদ্রের বিনাশ সাধন করিতেন। তিনি 
যপন বনবাসে গিয়াছেন, এইরূপ কত স্থানে কর বিশ্ন বিনাশ 
করিয়া আশ্রষপদের শাস্তি-বিধান করিয়াছেন। সীতা যেন 
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শাস্থিকূপিনী হইয়া সর্বময় শাস্তিবিধান জন্ঘই রামের দা 
বনবাসিনী হইয়াছিলেন। রামচন্ত্র যেখানে গিয়াছেন, গে 
খানেই শান্তি বিরাজিত হইয়াছে । সেক'লে লোকালয়ে 
ছিল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত বনবাসে তদপেক্ষা। অধিকতর ক 
শাহ্ি্ূপে বিরাজিত ছিল। লোকালয়ে বিষয়-সন্ভোগের 
লনাশ্রমে সাততবিকভাবের গ্রশান্তরসের স্থায়ী সুখ । অরণ্য-প্রধাৰ ভার! 
- তের সর্ধস্রই তখন সংসার-ধাম। কি জনপূর্ণ রাজধানী, ?ি 
বিজন কানন, তখন সর্ধস্থলেই লোকালয্ন। অযোধ্যার রাছ- 
দানীতে তখন সংলার ; প্রতি জনপদে, প্রতি প্রন্রীতে, প্রি 
গামে তখন সংসার ; আবার মহারণ্যে, কাননে, ও নিকুঙ্গে 
তখন তাপসগণের সংসার । মুনিগণও স্ত্রীপুল্র লইয়া বনে সংসা। 
বিরচন পূর্বক স্থখে ও শান্তিতে অবস্থান করিতেন । রামায়ণ 
হনিখ্ষিগণের সংসারাশ্রম-হথ ও বানপ্রস্থ শান্তির আনেক চিএ 
প্রদশির্ত হইয়াছে । রামচন্দ্র বনবাসের দশ বংসর কাল আশ্রমে 
জআশশ্রমে বেড়াইয়া স্থখ-স্চ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন । নির্বধা- 
সিতা শীতাও অযোধ্যার রাজন্রশে ব্গিত হইয়াছিলেন বটে, 
কিছু বাীকি-আশরমে মুনি-কন্যাগণের সহিত অগ্যাবিধ সুখস্থ ছকে 
তিনি বাস করিয়াছিলেন। এই জন্ত বলি, সেই প্রাচীন কালে, 
"সেই রাম-রাক্গত্ব কারে বনবাসেও মুখ ছিল। কবির কল্পনা 
এত সুন্দর যে, আযরা এক একবার বনবাসের নুখকে লোকা- 
লয়ের সুথ অপেক্ষীও অধিকতৰ জ্ঞান করিতে থাকি। রামচন্্ের 
সহিত বনবাসে আশ্রমে আশ্রমে ভ্রযণ করিয়া আমাদের একনা 
ইচ্ছা! হয়, আমরাও মুনি খধিশণের সঙ্গে সেইরূপ আশ্রযপদে গিয়। 
বাম করি। আবার যখন রামরাক্রত্বকালে অযোপ্যার নখ 
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ধি, তখন আর সেই বনবাপের সখ তত প্রিয় জ্ঞান হয় না! 
বি এইবপ জগৎ সংসারময় সুখে পরিপূর্ণ করিতে পারেন। 
| প্রাচীন ভারতে অরণ্যও কেমন লোকালয় ছিল, তাহার, 
শ্র্দ চিত্র আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই। তখনকার বন যে 
দ্ধ মুনিখধিগণের পুণ্যাশ্রমে পরিপূর্ণ ছিল এমত নহে, এই 
শ্রমৈর গথ-সকলও অবণ্যবাসিগণের বিদিত ছিল । খুনিঝধিগণ 
শ্রমে আশ্রমে সর্বদা যাতায়াত করিতেন। তাহাদের বনপথ 

তি পরিষ্কত ও নিরুপদ্রব ছিল। তখন অরণাদেশ-সকল 
কেমন ধধিগণের পরিচিত ছিল, এই দেখুন, তাহার একটা 
বিণদ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মহাম্থা স্ৃতীপ্ম রামকে অগন্ত্যা- 
এধপথ নির্দেশ করিয়া দিতেছেন ৫-- 

“রাঘব! তুমি জানকীর সহিত আগন্ত্যাশ্রমে গন করার 
যেস্থানে মহর্ষি আছেন, আমি তাহার পথ বলয়! দিতেছি । 
'তুমি এই আশ্রমের দক্ষিণে পঞ্চ যোঙ্জন পথ গযন করিলে একটা 
উজ্ধ্নপ্রীসম্প্ন আশ্রম দেখিতে পাইবে, উহ। সেই মহর্ষি অন: 
সত্যের ভ্রাতা ইঞ্সবাহের আশ্রম,_সেই বনের অধিকাংশই স্থল- 
ভাম। উহা পিপললীবনে পরিশোতিত এবং বহুবিধ পুষ্প ফলে 
অতীব বমধীয়। তথায় কনক বিহঙ্গগণ নিবন্তব মধুরদ্বরে 
কুজন করিয়া থাকে। কোনন্থানে নির্মল জলপুর্ণ ও রাজহংস- 
শোভিত জলাশয় রহিয়াছে, তাহার তটে চক্রবাক সকল বিচরণ 
করিতেছে, এবং নানাবিধ কমল-কুন্নমে এ সরোবর অতি হন্দর 
দেখাইতেছে। রাম! তুমি এক রজনী সেই ॥আশ্রমে বাস 
করিবে। যামিনী প্রতাতা হইলে  বনখণ্ডের পার্থ দিয়! 
দক্ষিণাতিমুখে এক যোক্গন-পথ যাইবে, তাহা হইলেই মহর্ধি 
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অগন্টের আশ্রম গ্রাপ্ত হইবে। সেই বছ-পাদপ-শোভিত রমণীয 
আশ্রমবনে তুমি জানকী ও লক্ষণের সহিত পরমানন্দে . বিহাঃ 
কঠিতে পারিবে ।” 

বাণ্তবিক, সেকালে বনদেশ সর্ধাংশেই শান্তির আম্পদ সংসার 
ধামে পরিণত হইয়াছিল। তথায় জনপদ ও রাজধানীর কোলা- 
হল ও পীড়ন ছিল না, অশান্তি ও উপদ্রব ছিল না, তয় ও. ছুঃধ 
ছিল না, অথচ সংসারের সকলই ছিল। মুনিখষিগণ অভ্যাগত্ 
অভিথিগনকে দশদিন আতিথ্য-সৎকারে পরিতৃপ্ত করিতে পারি- 
তেন। শত শত শিষ/গণে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন: 
কখন কোন তপোবিদ্ন অশান্তি উপস্থিত হইলে অমনি খধিগণ 
রাজসহায়ত। গ্রহণ করিয়! তাহা নিবারণ করিতেন । 

রামায়ণের অধোধ্যাকাণ্ডে আমরা রাজধানীর শ্বর্ব্য-বর্ণনা 
দেখিতে পাই। পূর্বতন রাজধানীর পশধয্য সেই প্রাচীন কালেও 
কত মহা ও বহুময় ধনসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহার বিচিত্র 
চিজ রামায়ণে অঙ্কিত হইয়াছে । এই পৌনরের্য মন চমক 
. হইলে, আমর! একেবারে বনবাসে আসিয়া পড়ি । বনে অগ্তবিধ 
সৌনধ্য আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। কৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও 
কুহ্মময় শোতার স্থলে প্রকৃতির মোহন মাধুরী দেখিয়া নয়ন 
পরিতৃপ্ব হয়। চিত্রের বৈপরীত্য হেতু এই শোতা৷ যেন অধিক- 
তর সুনার বোধ হয়। বান্মীকির হস্ত-ম্পর্শে সর্ঘদেশ সুন্দর 
হইয়৷ পড়ে। যেখানে বান্দীকির উদয় হইয়াছে, সেইখানেহ 
অরণ্য নিকুত্র-শৌভা, সরোবর কমলবনের শোভা, নদীকুল 
কলহংসের শোতা, এবং চিত্রকুট-নদদন-কাননের শোভা, ধারণ 
করিয়াছে। বান্মীকি যেন সর্ংদেশ কুম্ষ বিনবীর্ণ করিয়া যাই- 
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তন। তাহার সীতা যেমন প্রতি তাপস-আশ্রমে শান্তি গ্রতি- 
ত করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তেমনি বনে বনে সৌন্দর্য্য 
ছড়াইয়া গিয়াছেন। এই দেখুন, রাম বনপথে কিন্নুপে গমন 
বুরিতেছেন। 

“রাম সন্বাগ্রে থাকিয়া এবং মধ্যে জানকী ও পশ্চাগ্তাগে 
ধনুগ্সীণি লক্মুণকে রাখিয়া বনমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। 
ঠাহার৷ পথে বিবিধ টৈলপ্রস্থ, রমণীয় কানন, নির্মল সলিলপূর্ণ 
স্বোতন্ব তী, পুলিনচারী সারস ও চক্রবাক সকল, বিকচকমলাল- 
হত ও জলচর পক্ষী সহিত রম্য তড়াগ, মদোন্মত্ত সবিন্দু হরিণ- 
ঘথ, দীর্ঘ-বিষাঁণ মহিষগণ, ওদ্রমারি করী সকল দেখিতে দেখিতে 
দুরবনে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে ভগবান মরীচিমালী 
অন্তাচল-শিখরে অধিরোহণ করিলেন। তথন সেই রম্য বন- 
মণ্যে চতুদদিকে যোঙ্জন-বিশ্র্ণ বিকসিত রক্ষোৎপল ও পুগ্তরীক 
সমূহে সমলঙ্কত, সারল কলহংস প্রত্ৃতি জলচর পক্ষিসন্ক,ল, 
ম্রণাল-তক্ষপাশয়ে সমাগত তীরবর্তী গজযুথে পরিশোতিত ছু 
গসন্-সলিল-গুর্ণ এক রমনীয় সরোবর তাহাদ্িগের নয়ন-পথে 
পতিত হইল। সমীপবর্তা হইবামান্র সেই সরোবরের অভ্যন্তর 
হইতে সুমধুর গীত বাদিত্ররব তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিদ্ 
হহতে লাখিঙ্। কিন্তু সঙ্গীতকারী লোক সকল দৃষ্টিগোচর 
হইল না।” 

বার্ীকির বন এইরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধূর্য্যে পরিপূর্ণ। রাম- 
বনবাসের দশ বংসর কাল পরম স্থথে কাটয়া গিয়াছিল। 
তিনি লক্ষণ ও সীতা সঙ্গে মুনিগণ কর্ৃক সংরূত হইয়া আঁশ্রমে 
জমে বাস করিয়াছিলেন, বনের নানাস্থানে বিহার করিয়া 
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বেড়াইয়াছিলেন এবং বিচিত্র গোদাবরী-তীরে গঞ্চবটা বনে 
সীতার কুহ্মবন-শোতিত নিকুপ্ন-কাননে নিশ্চিন্ত হইয়া গ্রশাঃ 
সুথে বাস করিয়াছিলেন । বাস্তবিক, প্রুতি-ুন্দরীর সৌন্র্ধা 
অঙ্কে বান্দীকি সাতিশয় গ্ীতিলাত করিতেন। তাহার বুম 
প্রক্ৃতিদেবী হাসিরা বেড়াইতেন। 

রামার়ণের অরণ্যকাও মধ্যে গ্রবেশ করিলে আমর। ঘেম 
যথার্থ কোন বনমধে) ভ্রমণ করিতেছি, এমত অনুতব হয়। 
বা্ীকি অনেক স্থলে বনের সুদূর চিত্র দিয়া গিয়্াছেন | ঠিনি 
এক এক স্থলে তুলিকা-হস্তে যেন ব্বভাব-সৌনর্ঘ্য চিত্রিত করিয়। 
যাইতেছেন। কোথাও তাল তমালের বৃহৎ অরণ্যানী ঘন 
ছায়ায় আচ্ছাদিত ; পত্রে গঞ্জে, গুল্সে গুপ্ে, লতায় লতায় 
জড়িত, এবং হিংশ্র বনজস্থতে নিনাদিত ও আকুলিত ; কোথাও 
যুনিগণের আশ্রমপদ নিকুঞ্জ-শোভিত, হোমাগিধূমে ধূমরিত ও 
বেদগানে মুখরিত; কোথাও সরোবরে কমলবন গ্র্ুটিত ও 
ভলচর পক্ষিগণ-দুশোতিত,কোধাও পঞ্গপসরের মধুর সঙ্গী তরবে 
প্রতিধ্বনিত, কোথাও পার্জতাদেশ জন্দর ওযধিমালায় পরিপুরিত, 
কুম্গমে কুন্থমিত ও তরুমালায় আচ্ছাদিত; কোথাও জানকী 
নানা বন-দেশের শোতা৷ দেখিতে দেখিতে মোহিত হইয়া যাইতে- 
ছেন) কোথাও বা৷ বনপথের জটিলতা ও কুটিলতায় বিশ্রান্ত 
হইয়া পড়িতেছেন। কোথাও কানন-লতা গাছে গাছে উঠিয়া 
বনশোভা বাড়াইতেছে, কোথাও বন্নরীবাহু সীতাকে আলিঙ্গন 
করিবার জন্ত প্রসারিত হইয়াছে । বনবাসে রাম লক্ষণ ও সীতা- 
নেবীঁ যত দেশে ঘত শোভ। দেখিয়া বেঠাইতেছেন, আমরাও 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই বনদেশের তত শোত। দেখিয়া বেড়া- 


হাতেছি এঞঠাশি ৮ 
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ষ্ | মনে হইতেছে, আমরাও রামের সঙ্গে বনবাসে আছি। 
মের বনবাস প্রকৃত বলবাস,রাম বন ব্যতীত অস্ত্র গযন করেন 
জাই | তিনি বরাবর বনমধ্যে আবন্ধ ছিলেন। তিনি বনে 
নই ভ্রমণ করিয়াছেন, বনে মনি ও খষিগণের আশ্রম দেখি! 
হাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া বেড়াইয়াছেন। 
ঘর;ং আমরাও রানের ডে কখন বনের বু ্ পি 


1 নী, 
ব্যাসের বন। ' আজ ্ 


কিছ্কু মহ!ভারতে পক্পাগুবের বনবান বই্ধা চি 


মিব্যাসের বনে গ্রবেশ করিবে, তখন আর তোমারি অনুভব 
ইবে না যে, তুমি বনবাসে আছ। ব্যাসের বনে স্থানে স্থানে 
ধ সামা বন-বর্ণবা আছে, তাহা এত ক্ষুদ্র যে, তাহা অগ্ 
হন্তুর ও উজ্জনতর চিজে ঢাকিরা পটিস্লাছে। পে বনে বাহ- 
মতের স্বভাবচিত্রকর কবির হস্তপর্শ যত নাসা 
পক্ষ দার্শনিক পঙ্িতের পাণ্ডিতা, অন্ত তীয় রঃ 
উতর এবং ধশ্মবিং ততৃঙ্ত খবির পারমার্তিক করনার সৌর 
অধিকতর অনুভূত হইতে থাকে । ব্যাসের বনে সামাগ্ ৭ বি 
হারণা সৌন্দর্য স্থানে স্থানে প্রকটত হইয়াছে বটে, কিন্ত ভ্র্নেক 
*লেই দেই সৌন্দগ্্য কৈলাসের গায় করনাময় কান্থিক্ বিমি- 
শ্রি5 হইয়! গ্রশ্ষটিত হইয়াছে, যক্ষরাজজ-কুবেরের এ্বর্যোর 
সহিত সঙ্সিত হইয়। বিকগিত হইয়াছে এবং সে সৌন্দর্য 
গ্গযারনের অপুর্ধরমগীয তায শোভিত হইয়াছে, গন্ধর্ঘদিগের মাধুলী 
গ.লাবপ্যময় যোহনবেশে রুঙ্জিত হইয়াছে, নুষেক্র পর্দতের সুবর্ধ 
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রঞ্রনে বিভাসিত হইয়াছে। বান্তবিক, তাহাতে এত স্বীয় দেবতা, 
মিশ্রিত হইয়াছে যে, আমরা ঠিক অন্্তব করিতে পারি না যে, 
সে সৌন্দর্যকে পার্থিব বলিব, কি পারমার্ধিক কল্পনার মানসিক 
সৌনর্ধ্যবিকাণ বলিব বাীকির মত ব্যাগ শুদ্ধ বনে বনে 
ভ্রষণ করিয়া বেড়ান মাই, তিনি পার্ধিব বনদেশ ছাড়িয়া, আমা- 
দের মর্ভ্যধাম ত্যাগ করিয়! অমরাপুরীতে দেবরাজ্যের পৌ্দ্যা 
দেখিতে গিয়াছেন, এবং তাহাই অতি রমণীয় শোভায় চিত্রিঃ 
করিয়াছেন। ব্যাস বনবাপী পাগুবগণকে বনে বনে ভ্রমণ 
করাইয়া বেন পরিতৃপ্ত হইলেন না, তিনি বনে বনে তত যেন 
নিজ তুলিকার উপবোগী চিত্রকরের সামগ্রী পাইলেন না, 
এক্ন্য তিনি পাগুবগণকে বন হইতে বাহির করিয়া আনিয়া 
ভারতময় তীর্থ পর্যাটনে াহাদিগকে লইয়া গেলেন। তখন ব্যাস 
আপন কবিতব-বিকাশের উপকরণ পাইঙ্সেন। তখন তিনি নান! 
তীর্ধের নানাবিধ সৌনর্ঘ্য দেখাইতে লাগিলেন। ব্যাস বাণী- 
বকর মত শুদ্ধ বনে আবদ্ধ থাকিবার পাত্র নহেন, সমস্ত ভারত 
যেন কাহাকে আবদ্ধ করিতে পাবে না। বন, বৃহং বন ও অর. 
গ্যানী; নগর, উপনগর ও রাজধানী 7 পন্নী,উপপন্নী ও গণুগ্রাম: 
তাপমকুঞ্, ধষির আশ্রম ও মহা তীর্ঘধাম? পর্ধত গুহা, সরোবর 
নিকুগ, উপত্যকা, অধিত্যকা, তড়াগ, দীর্ঘিকা, নদ, নরদী, প্রশ্রবণ, 
কানন, বল্পরী, লতাকুঞ্, কিশলয়, পুষ্প, গুল, উৎস, জলপ্রপাত, 
জলাশয় প্রস্তুতি সকলই ব্যাসের কল্নন। আয়ত্তকরিতে চায়। ব্যাস 
এক দেশে এক দিকে আবদ্ধ থাকিবার পার নহেন। তিনি 
আকাশে, পাতালে ও বর্তাধাযে একদা ভ্রমণ করিতে চাহেন। 
নিখিল বত্ষাও ঠাহার জান-নেত্ধে উচ্ভাসিত হইতেছে । তিনি 
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রও দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন, সমস্তই চিত্র করিতে চাহে। 
ক্রুবগণকে বনবাসে আনিয়। ব্যাসের গ্রতিভা যেন স্বাধীনভাবে 
বার বিচরণ করিয়াছে । এখানে তিনি মুক্তভাবে সর্বদেশে 
ট্রড়াইয়াছেন এবং আপন প্রতিভার সর্বশক্তি বিকাশের 'অবসর 
প্রইয়াছেন। এখানে কোন নির্দিষ্ট বিষয় তাহার প্রতিভাকে 
শ্রব্গ করিয়া রাখিতে পারে নাই। এজন্য, ব্যাসের বনে আমরা 
মায়ণের মত তত পার্থিব বনের চিত্র অন্ুভব করিতে পারি 
বান্রীকি-বনের যে কবিত্ব, তাহ। ব্যাসের বনে বিদ্যমান 
প্ঁকিলেও তত অনুভূত হয় না। কিন্তু ব্যাসের বনে আমরা 
গবিধ কবিতও প্রস্কটত দেখি। ব্যাসের বন বান্মীকির বনের 
চিরহানাং স্বতাব-সৌনর্ধ্যে পরিপূর্ণ এমত নহে, সে বনে 
শনিক পঞ্ডিতের পাণ্ডিত্য এবং তত্জ্ঞ খধির ধশ্মালোচনা এত 
[ধিক যে, সময়ে সময়ে আমরা কবিকে হারাইয়। পপ্তিত ও খধি 
জ অধিটত জ্ঞান করি। বান্দীকির বনে সেন্ধপ পা্ডিত্য 
নস্তানে বিদ্যমান থাকিলেও তাহার তত আধিক্য নাই । 

স্ব ব্যাসের বনে খধির মুখ হইতে মুদীর্ঘ ধর্শাবক্ত তায 
ক্য সকল অনর্গল শুনিতে থাকি । এক এক স্থানে মুনির 
টপর মুনি আসিতেছেন, আর বড় বড় শান্্-কথা বলিতেছেন ; 
।ধির উপর খ্রি প্রবেশ করিতেছেন, আর ধর্ণশাস্ত্রের রহস্য সকল 
নকাশ করিতেছেন। এ সকলের প্রাচুর্য্ে আমরা ঠিক অনুতব 
চরিতে পারি না, যে আমরা বনে আছি, কি পণ্ডিত-সমাঙ্গে 
ঘবস্থান করিতেছি । অরণ্য মাঝে আমরা বনদেবীকে হারাইয়। 
ধন সরস্থতীকে মূর্তিমতী দেখি। আবার মাঝে মাঝে আমাদের 
।বিগণ এ্রমনি এক একটি চষকার উপন্তাস কথা বলেন যে, 
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তাহাতে আমর! বনবাসের সকল হুঃখই যেন ভুলিয়া যাই। তন 
আমাদের সন্দেহ হয়, আমরা বনে,না কল্পনায় রাজ্যে? বনে 
পার্ধিব কঠিন সৌনর্ধ্যকে ব্যাস কান্ননিক স্থুষমাময় সৌন্ো, 
পরিণত করেন। 
ব্যাসের বন আবার শুদ্ধ বন নহে, তিনি বনে নগরশোভা: 
গ্রকটন করিয়াছেন । তিনি বন-শোভার সহিত নাগরিক্ঞেভা? 
মিশ্রিত করিয়াছেন । বান্গীকির বনে আমরা রামকে দেখি 
ভিনি বনবাসে আসিয় যথার্থ ত্যাগীর ক্লেশ অনুতব করিয়! বেড: 
ইতেছেন। কিন্ত পঞ্চপাওব বনে গম শুদ্ধ ত্যাগীর ক্লেশে চির 
দিন অতিবাহিত করেন নাই, সেই ত্যাগীর ক্লেশ কথক্চিৎ রাছৈ- 
্বধ্য-বিরচনে অপনীত হইয়াছে । পঞ্চপাওব নিতান্ত দীনভাবে 
বনবাসে ছিলেন না, সেই দীন্তার সহিত কিঞ্চিত পরিমাণে রাজ 
সণও মিশ্রিত করিয়াছিলেন । তাহারা রাজঘাত্রীক স্তার 
তীর্ধে তীর্ধে ভ্রষণ করিয়। বেড়াইয়াছেন | গঞ্চগাগডবের আশ্রমে 
ব্যাও, সেখানে দেখিতে পাইলে, হাজার হাজার ব্রাঙ্মণ-পণ্ডিত নিত্য 
নিত্য সেবিত হইতেছে? সে আশ্রম অশ্ব, রথ ও গজাপধিতে পরি- 
গুর্ণ এবং রাজকেতনে সুশোভিত । জয়দ্রথ দ্রৌপদীহরণের পর 
দেখিতে পাইলেন, পাগবগণ বথে-রথে, কেতনে-কেতনে সঙ্জিত 
হইয়া তাহ,র বিরুদ্ধে ধাবমান হইতেছেন। স্ুযোধণ পাওবগণকে 
বনবাপের ছুরবন্থার জন্ভ মনোবেদনা দিবার আশয়ে ঘোষযাত্রার 
আসিয়া নিজেই মহালজ্জায় নিপতিত হইলেন। দেখিলেন, 
হৈতবনে পাগ্তবগণ সুখ-স্থচ্ছদ্দে বাস করিতেছেন। গাস্ধর্কযুদ্ধে 
পাণ্ডবগণ তাহারই মত অন্ত্ে-শস্ত্রে হৃসজ্জিত হইয়া তাহাকে 
রক্ষা করিশেন। বাস্তবিক, ব্যাসের বন ইন্তপ্রন্থের অনেক এষ্বর্ষ্য 
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রিপূণ। হ্যা ও বাকিতে যে প্রডেদ, তাহার কিছদংশ 
'তঘ়ের বনপর্কে প্রকাশিত হয়। 


বনে দ্রৌপদী ও মীতা। 


ব্যাসের ইশ্ব্যতাপিত বনে দৌপদী শোতা পাইতেন। বাস্তবিক 
সের ছ্ৌপদী ওবাহীকির সীতার ষে প্রতেদ, তাহা উভযবের 
বাস-কালে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। বান্মীকির সীতা,বনবল্পরী কানন- 
্পন্ভি ; কাননের হ্নন্দর সরল শোতায় সেই সম্পন্তি যেন অধিক 
ব শোভিত হুইত। সীতা বনে বনে বেড়াইতে যেমন তাল- 
সিতেন, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে, বোধ হয়, তত তালবাদি- 
ইন কিনা সনেহ। তিনি খধিগণের পৰি আশ্রযপদে মনের 
মাণন্দে বিচব্বণ করিতেন। বনে কত কানন-শোভা৷ বিরচন 
চরিগ়া। বাস করিতেন। বনবাসে সীভার সুখ, সীতার লীল! 
ও সীতার সহবাসে বামচন্ত্র খে কালাতিপাত করিয়াছিলেম। 
কিন্ধু দ্রৌপণী কি বনবাসে প্রন্ল্লিতা হইয়। যুধিষ্টিয়কে তেখনি , 
দুণী করিয়াছিলেন? এক এক দিন দ্রৌপদীর বাক্যবাণে 
[ৃধিষ্টিষের অটল প্রতিজ্ঞ। ও ধৈর্য বুঝি বিচ্যুত হইবার উপক্রম 
হইত। কিন্ত সীতার চিত্ত বনবাসে বন-বল্লরীর স্তায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া কানন-সমীরে ঈষংহেলিতেও ছুলিতে ভালবাসিত। অযো-. 
ধার বাঙ্গন্ুথেও'সীতা অশোক-বনিকা নামক অন্তঃপুরস্থ উপবন 
মধ্যে বিচরণ ও অবস্থান করিতে ভালবাসিতেন। সেই সুখে 
সীহাকে কুশলে থাকিতে দেখিয়া! রাম যার গর নাই আনন্দ 
অনুতব করিতেন। একদা তিনি সীতাকে কহিলেন? "বৈদেছে! 
ভোমার সন্তান-লাতের কাল সমুপনস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ভুমি 
. 
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কি অভিলাষ কর। তুয়ি এখন যাহা ইচ্ছা! করিবে, আমি তা 
সম্পাদন করিব।” তখন জানকী ঈষৎ হাস্ত করিয়া, রাম 
কহিলেন, __'আর্যযপুত্র! কলদূলতোজী সুনিধবিন্নিগের গ 
আশ্রয় দর্শন করিতে এবং অন্ততঃ এক রাত্রি তথায় বাস করি 
. আমার অত্যন্ত অভিলাধ হয়।" 
_ সীতার অভিলাষ এইরূপ বনবাসের জন্ঠ এক এক বারপ্রা: 
সখ মধ্যেও ধাবিত হইত। বনে ঠিমি বনদেবীর মত উল্লগ 
, খ্ষষখ করিয়া বেড়াইতেন। বানীকি তাহাকে বনবাদে পঞ্চল 
বনে ও নিজ আশ্রম-কাননে, রাবণালয়ে অশোকবনে, এ 
অযোধ্যায় অশোককনিকার উপবনে শোভিত করিয়৷ রাশি 
. ছিলেন। কিন্তু ত্রৌপদীর চিত বনে গিয়া ঘেন মিয়া! গিয়াছিল 
ধনযাসে সীতার চিত প্রসারিত, কিন্তু দ্রৌপরীর চিত্ত সি 
হইয়াছিল। দৌপদী ধধ্-মাবে উল্লাসে ধল-দর্পে বেড়াইহে 
অধিকতর তালবাসিতেন। তাহার বনবাস ধধধ্য-বিলাগে 
পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বনবাঁদে উ্বধধ্য-নুখ মিশাইয়া থাকিতেন 
ডৌপদী ও সীতা উতয়ই বজ্জভূমি-সমৃৎপনা প্রবৃতিরূপিধী ছিলে? 
বটে; কিন্তু বান্মীকিক্্ সীতা যে ভাবে প্রবৃতিরূপিণী, ব্যাসের 
ছৌপদী পে তাবে প্ররত্িনপিষ়ী নহেন। সীতা বরখীস্বা লন্দণ ও 
“রামচন্জের অবৃতি, দ্রৌপদী পঞ্চ পাওবের প্ররৃতি। পাগুবগণের 
_মহিত দাশরধিগণের ফেকপ বিতিরতা দুষ্ট হয়, দৌপনীর. সহিত 
| শীতারও সেইরপ বিডি দৃষ্ হইয়া ধাকে। সীতা এই জনয 
ধনবাস-কালে অধিকতর বুমদীয় বোধ হইয়াছিস। জাহার 
. সুগসমূহ বনধাসে অধিক ক্ক,রিত হায়াছিল। জৌপদীর খুগা- 
| ্ সকলে তর হি রবীরযান হইয়াছিল । 


নী 
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পদদী খেন বনবাসের ঘোগা পাত্রী নহেন বলিয়া সেই খণা- 
| অবস্থা-বিপরধযয়ে দ্বিগুণ ভাস্বর বোধ হইয়াছিল। ব্যাস 
মাইলেন, ভাহার ঘৌপনী বনবাসে শোতা পাইবার নাহেন। 
, ছৌপদী রাজপ্রাসাদের ধশ্্্য ও লক্ষী । সেই লক্ষী যখন 
দ গিয়াছিলেন, বনও তখন ধশ্ব্্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল 1, 
রি ,লতা কুম্ম ও কর্ণিকার কাননে শোতিত, দ্রৌপদী 
অন্ক্ষেত্রে প্লাবিত, টতক্গসে প্রভালিত, এবং রাজৈশ্বর্যের " 
বামে পরিপূর্ণ । জটা্তট ও বক্ল-ধারী রাম ও লক্ষণ সীতাকে . 
নে রক্ষা করিতেন, ছারকার শ্ধ্যরাজ ভিতঙ মুরারি প্রীকধ 
চপনীর বলল নর্ারণ করিতেন সী চীরধরী রামের 
, দ্রৌপদী চুড়াধারী শ্রীকধেরউক্ত। কষ্চ বনমালী-বেশে 
বিহারিলী রাধিকার পার্থে শোভা  পাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই 
নমালীবেশে আছি বনবাদিনী দ্রৌগনীর পার্থ শোনা পাইলেন 
1। ব্যাসের ক্পনায় হরি ছারকারাঙ্সরূপে দ্রৌপদদীর বনে উদয় 
ইয়া তক্কের, মনোবাঞ্া পুর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি দারকায় 
পারব ছাড়ি একদা ভ্রৌপদীর ফানন-পার্শে উদয় হইা- 
| স্বার়কায় দেখি সত্যভামা, বনে দ্বেখি দ্রৌপদী। 
মযোধ্যার সীতা,_ ঘারকার রু্সিনী ও বনের রাধিকা । রামচন্ 
হপ্রবিহারী শ্রাধরপে সীচাকে আবার রাধা রূপে পাইয়াছিলেন। 
ন সীতার শৌনদ্ঘ্য যেষন অধিকতর প্রকট দেখি, নিকুগে : 
দৌনধ্য ববযালী গার্থে তেমনই মনোহর বোধ হয়।'্নেশ 
শোডা। ধনমালী, বনের শোতা চীরধারী রাম! পকবটায শোত। 
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পতি চি 


ইতিহাসের প্রকৃতি । 


ইংরাজী ভাষায় যাহাকে 11190): বলে, এক্ষণে ইতিহং 
শব্ধ সচরাচর সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ 11710 শে 
মুল বিষয় প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত । কিন্ত পুর্ষে প্রাচীন কাজে 
রতান্ত লিখিতে গিয়া ইতিহাসবেত্তাগণ প্রায় রাজরত্ান্ত লই 
বাজ থাকিতেন। নৃপতিগণের ক্রিয়াকলাপ, সন্ধি-বিগুহ ও বংশ 
বলীর যথাযথ বিবরণ দেওয়া ইতিহাসের প্রধান বিষয় ছিল: 
রাজকীয় ঘটন।বলীর প্রক্তত তথ্য ও প্রকৃত কাল-নির্ণর করিছে 
পারিলে ইতিহাসের উন্দেশ্ত সিন্ধ হইত | এই জন্য আমরা দেখি 
পাই, পুর্বে ঘটনাবলীর সন তারিখ এনং প্রকৃত বিবরণ লয় 
ইতিহাসবেতাগণের মধ্যে অনেক বিবাদ বিসম্ধাদ ঘটিত। ঘটন 
বলী প্ররুত হইলেও তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ নির্ণয় করা এব: 
সেই ঘটনাবলীর সমুদায় কারণ নির্ধারধ কর। বড় সহক্ত কথ। নয়, 
আমাদের চচ্ষুর সন্মুধে আজি যাহা ঘ্বটয়া যাইতেছে, তাহার 
প্রকৃত বিবরণ বাহির করা ষখন হুর হয়, তাহারই সমস্ত তন্ব ও 
কারণ নির্ধারণ করা ষখর্ন এক প্রকার অসাধ্য হয়, তখন প্রাচীন 
কালের রাদ্রকীয় ঘটনাবললীর বিবরণ ও রহস্তোছেদ করা ষে 
আরও ছুঃসাধ্য হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? তুমি স্বচক্ষে 
দেখ্রিলে, একজন মনুষ্য নিহত হইয়। পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু যাই 
তাছার কারণান্থসন্ধান ও সমস্ত বিবরণ জানিবার জন্য অচ্সন্ধান 
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জলে যাইলে, অমনি তুমি তাহার নানাপ্রকার বিবরণ ও কারণ 
ত পাইলে। কোন্টা প্রকৃত কারণ, বা কোন্‌ বিবরণ সতা 
(ছা বড় সহজ কথা নয়। এই বর্তমানকালে 
দুলে যুদ্ধ হইয়া গেল, আমরা শুনিতে পাইলাম । কিন্তু সেই 
প্রক্কৃত ঘটন। হইলেও তৎসম্পকীর্য় সমুদায় বিবরণও যে সতা 
বে$এমত কোন কথা নয়। সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ 
সাতে পাইয়াছিলাম, তাহার অর্ধেক কথা হয় ত প্রকৃত নহে। 
গধ্যে অনেক কথা হয় ত প্রচার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 
নেক সত্য কথা প্রকাশ করিবার হয় তযো ছিল না। তন্মধ্যে 
নিক কথা হয়ত অপধশ ও লজ্জার কারণ ছিল বলিয়া গোপন 
হইয়াছিল। যাহারা মরিয়া গিয়াছে, তাহারা কিছু বাচিয়া 

রা প্রকৃত কথা প্রকাশ করিতে আসিতেছেনা, ভুতরাং যাহা 
লশুনায়, তাহাদের সম্বন্ধে এমত কথা প্রচার করাই যুক্তিযুক্ত 
ছিল। এইন্নশ অনেক কারণে ইতিহাসে গ্রক্কত বিবরণ 

পন করা হয়। যাহা সে দিন ঘটল, ততসম্বন্ধে কখন এতদূর 
কথা রটনা করা পম্ভব হয়, তখন বহু পূর্বরীলের ঘটনা- 

যে আরও অধিক মিথ্যা কথায় পরিপূর্ণ হইবে, তাহা আর 
সির কি? পূর্ববকালের এক একটা ঘটনা এত মিথ্যা জ্পনায় 
মে ক্রমে আবৃত হইয়া পড়ে যে, অবশেষে সেই ঘটনার প্রতিই 
ন্বেহ উপস্থিত হয়। সে ঘটনা বাস্তবিক ঘটয়া ছিল কিনা, 
দ্বিয়েও একদিন তর্কের কথা হইয়া পড়ে । কারণ, যে বিব- 
গ জনসমাঙ্গে প্রচারিত থাকে, তাহা প্রায়ই মিথ্যা কথায় এবং 
|ন। কল্পিত গলে পরিপূর্ণ। প্রকৃত রাজমন্ত্রণা গু রাধিবার 
্ বাহিরে মিথ্যা রটনা করা একটা রাজকোশল বলিয্ন! অনেক 
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সময় গণ্য হয়। ইতিহাস ঘতই পুরাতন হইয়া আইসে, ভাহা? 
ততই মিথ্যা কল্পনা, ও মিথ্য। অনুমান প্রবেশ-লাত করে। কহ 
মুখে মুখে, ও বংশ-পরম্পরায় পল্পবিত্ত হইয়া পড়ে। অবশ 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ইতিহাস এত মিথ্যা কল্পনা 
পরিপূর্ণ যে, তন্মধ্যে প্ররূত তথ্য নিরূপণ করা একপ্রকার শপ? 
হইয়া দীড়ায়। ইতিহাস শেষে অন্ুমান-মূলক হইয়া পড়ে 
এমত কি, সন তারিখ পর্য্যন্ত ভেস্তিয়। যায়। সুতরাং অবণেছে 
এমত হয় যে, মুল ঘটন।-সকলও সন্দেহ-স্থল হইয়। পড়ে। 

শুদ্ধ রাজবংশীয়গণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ইনি: 
হাসের এইরূপ ছুর্দশ। ঘটাতে ধীতিহাসিকগণ আপনাদিগে' 
কার্ধা-ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তারিত করিতে লাগিলেন। প্রধান 
গ্রধান ঘটনার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার! দেশের আচার- 
ব্যবহার, রীতি-নীতি, রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ, রাজকীঃ 
ব্যবস্থাবলির কারণ ও উদ্দেশ্ঠ, প্রভৃতি সমুদায় বিষয় তর ত₹ 
করিয়া পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক সময 
অনেক তত্ব-নির্ণয়ে বিলক্ষণ সহায়তাও পাইলেন। দেখিলেন 
এক একটী ঘটনার কারণ অসংখ্য, এবং ঘটনা সকল অনন্ত- 
কারণের ফল। ঘটনাসকল এমত গুঢ় সম্বন্ধে আবন্ধ যে, একের 
তত্ব-নির্ধয় করিতে গেলে, চারিদিক হইতে তাহার অনন্ত হুত্র দেখ! 
দেয়। সুতরাং একটী ঘটনা বুঝিতে গেলে, সেই ঘট ন। সম্বন্ধীয় 
সমণ্ত বিবরণ--দেশ, কাল ও পাত্রগণের বিবরণ--জানা আব- 
হক হইয়া পড়ে। শুদ্ধ রাজনীতি ব। রাজবিবরণ জানিতে 
প!রিলে ক্রিছুই জানা যায় না। তাও যদি জানা যাইত, তাহা 
হইলেও যাহ! হইক। যাহা রাজনীতি ও রাজবিবরণ বলিয়া 
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গরিত, ভাহ। হয় ত প্রক্কৃত বিবরণ নহে। প্রকৃত রাজনীতি, 
কজমনত্রণা, ও রাজ-কৌশল জানা এক প্রকার অসাধ্য। রাজ- 
তির প্রধান নিয়মই মন্ুপ্তি। বখন একজন সামান্স 
লাকের ঘরের কথ। প্রকাশ হয় না, তখন রাজার মনের কথা, 
পাজসংসারের গুঢমন্ত্ন। কিরূপে সাধারণ জনগণ জানিতে 
রিবে? বহুকাল পরে একক্ষন ইতিহাসবেন্তাই বা তাহা! কি 
দূপে ঠিক অনুমান করিতে পারিবেন? সুতরাং কোন ঘটন! 
[সদদধ গ্রকুত তন নির্ণর করিতে গেলে রাজদ্দিক্‌ হইতে তংসন্বন্ধে 
'কোন প্রকার আলোক লাভ করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া যায়।, 
রাঙ্গদের দিক্‌ হইতে আলোকলাত করা যখন অসাধ্য হইল, 
খন সেই আলোক অন্যদিক্‌ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে । সেই 
আলোকলাত করিবার জন্ত শেষে ইতিহাসবেন্তাগণের এই কার্য 
হইয়া দাড়াইল যে, তাহার! দেশের ও কালের সমুদায় বিবরণ 
অধ্ষণ করিতে গেলেন। ইতিহাদ এখন শুদ্ধ রাজ-বৃততান্ত নয়, 
তাহা একটা দেশের অথবা সমাজের কোন বিশেষ কালের সমূদাত় 
বতান্ত। 

উতিহানিকগণ সমগ্র পৃথিবীর সমুদায় কালের বিবরণ দিতে 
তত পাহসী হইতে পারিলেন না | কিরূপে পারিবেন? যখন 
এক বিশেষ কালের বিশেষ ঘটনার প্রকৃত তন নির্ণম করা এত 
ছুঃসাধ্য ব্যাপার, তখন সে ক্ষেত্র বিশ্বত করিতে গেলে ত আরও 
নৈরাগ্তে পড়িতে হইবে। ইতিহাসের ক্ষেত্র যত সংস্কীপ করা: 
যায়, যতই বিশেষ কালের বিশেষ ঘটনায় আবন্ধ থাকা যায়: 
তন্বনির্ণর সম্বন্ধে বরং ততই নবিধা ঘটিতে পারে। এই জন্য৷ 
আধুনিক ইতিহাসবেভাগণ আর বড় সমগ্রপৃথিবীর ও সমস্ত কালের 
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বিবরণ লিখিতে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। এক্ষণে, ইঠি 
'হাসবেতাগণের অন্ুসন্ধা-ক্েত্র বিশেষ জনসমাজে ও বিশ 
'কালে আবদ্ধ হইয়াছে । কাল-বিশেষে আবদ্ধ হইয়াছে বটে 
'কিন্ু সেই কালের প্রচুর অনুসন্ধানে তাহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়। তাহারা সেই বিশেষ কালের”? 
বিশেষ জন সমাজের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া নিজ নিজ ইতিহা 
পরিপূর্ণ করিতেছেন। এইরূপে ইতিহাসের ক্ষেত্র একদিতে 
যেমন সন্ভী্ণ হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি বিস্তীর্ণ হইয়াছে 
এক্ষণে প্রধান প্রধান ইতিহাসবেত্তাগণ যেমন বহুকালের বিবরৎ 
ছাড়িয়া দিয়াছেন, তেমনি তাহার চারিদিক হইতে এক বিশে 
কালের বা বিশেষ-সমাজের প্রতি আলোকপাত করিয়া তাহার 
জাজল্যমান,চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিয়াছেন। আধুনিক প্রদান 
প্রধার্ন ইতিহাসে আমরা এই চিত্র দেখিতে পাই। মেকলে, 
কালণাইল, ফ্রাউড, গ্রীন প্রত্ৃতি ইতিহাসবেত্তাগণ এই সরণি 
অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার! ইতিহাস-ক্ষেত্রে যুগাস্র আনিয়া 
ছেন। ইতিহাস এক্ষণে শুদ্ধ রাক্গ-বিবরণ নহে, তাহা বিশেষ 
দেশ ও বিশেষ কালের সমুদার বিবরণ। তাহা আংশিক বিবরণ 
নহে, তাহা পূর্ণ বিবরণ । ইতিহাস এক্ষণে নীরপ যুদ্ধ ও ঘটনার 
বিবরণ নহে, তাহা সমাজ-বিশেষের, বিশেষ-কালের দেদদীপ্য- 
মান চিত্র। 


ইতিহাসে কল্পনা । 


চিত্রের যাহা প্রয়োজন, সেই উপাদান দিয়া ইতিহাস এক্ষণে 
রচিউ হইতেছে। বিবরণ লমুদায় এনপে সজ্জিত হয়, যদ্দারা 
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টা চিত্রফলক প্রস্তুত হয়। দেশ ও কাল-বিশেষের আচার 

হার, রীতি, নীতি, রাজবংশ ও গ্রজাকুলের বিবরণ এবং 
্্রীজিক ও পরিবারিক ব্যবস্থা ও নিয়ম, গঠন ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি, 
২বিশেষ জাতির বিশেষ প্রকার প্ররুতি ও মানসিক ভাব 
প্রবণতা প্রত্তৃতি যাহা কিছু ক্াতি ও কাল বিশেষের পূর্ণ 
ঙ্গায়ক হইতে পারে, তাহা ইতিহাসের উপকরণ মধ্যে ধর্ভবা 
য়া অপূর্ব্ব কৌশলে এরূপে বিন্যস্ত ও চিত্রিত হয় যে, পাঠকের 
তাহার অনুরূপ ছবি অঙ্কিত হইয়। থাকে । এই এঁতিহাসিক 
ঘর কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া »্লার়। যে শক্তিদ্বারা 
অঙ্কিত ও সঙ্জিত করা যায়, সেই কল্পনাশক্তি ইতিহাস- 
ত্রেরমণ করিয়া শেষে বর্ণমৌরব ও রঞ্জন নয়া চিত্র-ফলককে 
সদর করে। যে স্থলে যে উপকরণ ও কৌশল প্রয়োগ 
ল চিত্রের শোভা এবং পরিস্কুটগা হয়, কল্পনা তাহ। দিতে 
টট করে না। ইতিহাসে কল্পনার কার্ধ্য এইন্প বিস্তারিত 
। প্রশস্ত । কল্পনাষে ইতিহাস-ক্ষেত্রে কুত্রাপি স্থল পাইবে, পুর্বে . 
মত বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কল্পনা 

হলে কিছুই গড়! যায় না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ইতি- 
সই কল্পনার বিস্তারিত ক্ষেত্র। ফ্রাউড ও মেকলের করনা 
রাজজ্াতির ইতিহাসে, এবং গিবনের কল্পনা রোমঙ্গাতির ইতি- 
ত্তে একবারে রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে। বিমি যে বৃত্তান্ত 
খন বর্ণন করিতেছেন, তখন তিনি যেন তাহাকে জীবিত 
ত্রপথ করিয়া দেখাইতেছেন। প্ররূত ও নীরস ইতিহাসের 
লে আমরা যেন একটা বর্ধোংগ্ভাপিত, কাল্পনিক চিত্র" পাইলাম । 
অন্তরে একটা চৃশ্তফলক অক্কিত হইল। মনে মনে ভাব সকল 


৮ 
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গ্রথিত হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম না, কাব্য কি ইতি 
পড়িলাম। 


ইতিহাসে দর্শন | 


আপুনিক ইতিহাসে করনার ত্রীড়া যেমন বিসারিত, দার 
£চিন্তার ক্ষেত্ও তেমনি গ্রসারিত। দর্শন চিন্তা করিতেছ্ছে,চি 
করিয়। কার্ধা-কারণের সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছে, কল্পন! সেই সঃ 
চিষ্কোপকরণ আনিয়া দিতেছে, যে দিকে যাহা পাইতেছে তা 
.চিস্বার কাছে আনিয়া দিতেছে। শুদ্ধ আনিয়া দিয়া ক্ষ 
নঙে, দর্শন যখন তন তন্ন করিয়া তাহাদের পরীক্ষা ও বি5' 
করিলেন, এবং বিচার করিয্লা কার্যা কারণ ও পরম্পরের সক 
নির্ণয় এবং স্কাপন করিয়া দিলেন, কল্পনা সেই সমস্ত চিন্ত 
সম্ভৃত বৃহ্বরাঙ্জি পাইয়া খ্ণাহাদিগকে গ্র্থ মধ্যে এরপে গ্রথি 
করিতে বসিলেন, যে দেই নীরস দার্শনিক তত্ব সমুদয় কাবো 
উজ্জল বর্ণে প্রতাপিত হইল । দর্শনকে মৃষ্থিমান করা, চিন্তা 
সরস করা, এবং এ্রতিহাসিক তথাকে কাব্যাকারে পরিদৃশ্তম" 
করা কল্পনার কার্ধ্য। কল্পনা দর্শনকে কবিত্বে পরিণত করে 
ইতিহাসে কল্পনার সামগ্রী যত, চিন্তার সমগ্রী বোধ হয় ততে" 
ধিক। কিন্ত যে স্থলে চিন্তা! শুদ্ধ নীরস চিন্ত। রূপে প্রদর্শিঃ 
হয়, সে স্থলে আমরা উদ্ধ দর্শনকে দেখি । ইতিহাস দর্শন 
নহে, ইতিহাস কলপনা-রক্রিশ-দর্শন | ইতিহাপের ক্ষির-সমদা 
চিন্তা ও দর্শনের সামণ্ী বটে, চিস্ক ইতিহাস দর্শন ও চিষ্ভা্ে 
শেষ নহে | দর্শন ও চিদ্া যাহার প্রারস্থ করে, কল্পনা তাহার 
শেষ করিয়াঞ্টদয়। দর্শন ও চিন্তা :তিহাসের যে সমন্থ সামী 
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॥ কল্পন। তাহাদিগকে সজ্জিত ও সুশোভিত করিয়া স্থন্দর 
ব অঙ্কিত করে.। চিন্তায় ভাব-সকল সমূভূুত হয়, কল্পনা 
[দিগের রেখাপাভ করে। শুদ্ধ রেখাপাত নয়, অপুর্ব- 
শলে অপুর্ব রঞ্জনে এবং বর্ণগৌরবে চমৎকার চিত্রফলক 
কিয়া দেয়। 


আদর্শ ইতিহাস! 


ইংবাজীতে যাহাকে 11150) বলে, এবং এক্ষণে আমর ইতি” 
বলিতে যাহা বুঝি,তাহার আধুনিক পরিণাম কিরূপ হইয়াছে, 
মর৷ তাহা প্রদর্শন করিলাম। এই ইতিহাসের চরমোৎকর্ষ 
রূপ, তাহা মেকলে কেমন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন দেখুন ৫-- 
1151015, 26192515508 0£ 00621 701060807) 5 
100)0904 01 [90907 2770 01211095001, 11 1100165565 £৪17৪- 
] 07100501070 10000 09 2. ৬1510 10)7591/8802 91 08710 
187 00212016720 11101061015, 1300, 17 90) 0006 তে০ 
১1৩ 01570761015 01 91005010101 00751550759 1255০] 066) 
৬৬7) 10 101 2 67506 27072102109000 72002516780) 
০০ 0৮ 00) 09) 0৪৮০ 0৩61) 09011151602) 
100635601) 50121%16. 000৩. 1719101165, 10) 0016 0100067 
0৯৩01 1006 1010, ৮০179৮6000৪ ৬৩106 9০ 1)15- 
07162110027306) 870 8০০9৫ 17151090021 6582)5. 1111৩ 
272618010 2150 0006 685012, 16 6 25 050 2 1982 18607 
1101, 0026 10806 02101100012 015%1106 ০0£ 11060791076 পে. 
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ইতিহাসের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, মেকলে তাহ 
সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইতিহাসের চর- 


56৮ 81808001255 25585 92 [191191005 0909000001070, 
1315101, 


ব্য-চিন্তা | ৩৭ 


ও সম্পূর্ণ অবস্থায় গাহা একাধারে কাব্য ও দর্শন। 
কাব্যাংশ করনার স্থষ্টি। ইতিহাসে সেই কল্পনা ওচিস্তায় 
মেকালে একে একে অতি পরিষ্কার করিয়া! বর্ণন করিয়াছেন । 
হাসে কল্পনার কার্ধ্য কি? অতীতকে বর্তমান করা, 
[কে নিকটবস্থী করা, মহাজনগণের সহবাস-ন্থুখে সন্থোগী 
,ঞ্সধবা কোন মহাযুদ্ধের উপরুমী উচ্চরসে আমাদিগকে 
ালিত করা, অলৌকিক গুণ-তৃষিত ও মায়াময় রূপকল্থৃ্ি- 
মহাস্্াগণকে রক্তমাংসময় দেহীরূপে মৃর্বিমান করা ও 
পুরুষগণ যেন সশরীরে আমাদিগের সমক্ষে বিচরণ ও কথা 
টয়া বেড়াইতেছেন এরূপে তাহাদিগকে পরিদৃশ্তমান করা, 
ত-পক্ষে ইতিহাসের কার্ধ্য। অন্যদিকে আমরা দেখিতে 
, সেই ইতিহাস চিন্তার রাজ্য প্রসারিত করিয়। পুরারৃত্ত সমু- 
যর নিগৃঢ় তত্ব ও রহস্ত বাহির করিতেছে, ঘটনা ও মানব- 
পর্ধ্যালাচন! করিয়া নান! বিচারে প্রনৃত্ত হইয়া তাহা- 
গর মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত স্থাপন কত্রিতেছে, কার্ধ্যকারণের শৃঙ্খলা 
পরম্পর-সশ্বদ্ধ নির্ণয় করিতেছে, এবং অতীত ঘটনাবলির 
র-ন্বপ নানা নৈতিক তক ও রাজধর্ম্বের নিগৃঢ় রহস্ত 
লন করিতেছে । যিনি এইজপে করনাস্থষ্টি ও চিন্তার কার্ধ্য 
আআ মিশাইয়া পুরারন্ত রচন! করিতে পারেন, তীহারই 
বৃত্ত প্ররুত-পক্ষে ইতিহাস নামের যোগ্য। তিনিই যথার্থ 
রাধী ধর্মাক্রান্ত কাব্য ও দর্শনকে একাধারে মিলাইতে 
রিয়াছেন। বে ইতিহাসে এই যিলন-লংঘটন হইয়াছে, সেই 
তিহাসই আদর্শ ইতিহাস। আদর্শ ইতিহাসে সুদ্ধযে পুর্]- 
1লের ত্বটনাধলী ও পাত্রগণের চরিত্র জীবিত বর্ডেটচিত্রিত হয 


$ 
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এমত নহে, সেই তান্বর ও জীবিত চিত্রের ফল-্বরূপ নান] 
নিগুঢ় উপদেশ ও সারতব অন্তরে চিরঅস্থিত হইয়া যায়। 
ইংরাজী ইতিহাসবেত্! মেকলে আদর্শ ইতিহাসের যে বা' 
দিয়াছেন, যে আদর্শ ইতিহাস আজিও ইতিহাসপূর্ণ, ইউরে 
খণ্ডে একখানিও লিখিত হয় নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ কাঁর 
ছেন, তারত খবিগণের বড় গৌরবের বিষয়, ত্বাহারা শুদ্ধ 
সেই আদর্শ ইতিহাসের যাথার্থায অন্যান করিয়াছিলেন এ 
নহে, সেই অনুমানের ফল-স্বরূপ ছুইথানি উৎকৃষ্ট আদর্শ-ইঁ 
হাস লিখিয়! দেখাইয়াছেন যে, মেকলে যাহাকে ইতিহাঢে 
চরযোধকর্ষ [1০ 5০ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা £ 
আনুমানিক নহে, তাহা বাস্তব পদার্থে পরিণত করা যাই! 
পারে। সেই ছুই গৌরবের সামগ্রী, সেই, ছুই আদর্শ-দর্ি 
ইতিহাস_-অমর রামায়ণ ও মহাভারুত। ইউরোপীয় ইতিহা” 
বেত্া আজি যাহা আদর্শ ইতিহাস বলিয়া স্থির করিতেছেন, ক: 
সহস্র বৎসর পুর্বে ভারতবর্ষে যে তাহা স্থির হইয়াছিল, তাহ 
ইনবত্বা,নাই। আশ্চর্য এই, মেকলের আদর্শ ইতিহাস-ব্যাধ্য 
প্রতি গংক্ষি মহাভারতে প্রতীতি হইতেছে। কি তাহ 
কাব্যাংশ, কি তাহার দার্শনিকাংশ, যে অংশই দেখুন না কে। 
দেখিতে পাইবেন, মহাতারত সর্ধাংশেই মেকলে-নির্দি্ট আদ 
ইতিহাসের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র মহাভারত পাঠ অথব 
অবণ করিয়া আমরা কি ফল লাভ করি? সহম্র সহত্র বংস 
গুর্ধে ব্যাস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আজিও আমরা তাহ 
প্রত্যক্ষবং"বঙ্ধমান দেখিতেছি। কালের ও স্থানের দুরত 
আমাদের মকজস-চক্ষু হইতে অপনীত হইয়াছে সকলই আমা- 
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সমক্ষে জাহঙ্যমান রহিয়াছে । আমাদের পূর্বপুরুষগণ 
দের সমক্ষে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কুরুক্ষেত্রের 
[যুদ্ধ আমর! সমুদায় দেদীপ্যমান দেখিতেছি। যে সমস্ত রসো- 
য় সেই সেই যুদ্ধের অবতারণ। হইয়াছিল, সেই সমুদায় রসে 
ও আমরা ভাসিতেছি। সেই উচ্চ রসের শিখরে উঠিয়া 
ডি মহ। যুদ্ধের আয়োজন দেখিতেছি। তীম্মাদি নহাজন- 
গর সহবাস-ন্থখে সুখী হইতেছি। আমাদিগের নিকট অতীত 


ছুই নাই। সেই প্রাচীন সমাজের সর্বদেশ ও সর্বভাব 













বহার, ভাব-ভঙ্গি, শিষ্টাচার প্রস্ৃতি সমূদায় বিষয় আ্গ- 
ধিক আমরা জানিতে পারিয়াছি। এতদূর জানি, যে বোধ 
, এক্ষণকার বর্তমান সমাজের বিষয় ততছ্ুর জানি কি না 
। যুধিষ্টরাদি গাত্রগণ কি প্রকৃতই জীবিত লোকের 
ত্র, কি কাল্পনিক রূপকময় চিত্র, তাহ। স্থির করিয়। উঠিতে পারি 
|| আবার ওদিকে ব্যাসের অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রের কি সীম। 
রিয়। উঠিতে পারা যায়! তাহার জ্ঞানের প্রগাঢতা, গতীরতা 
প্রসারত! দেখিয়া একেবারে অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়। ইউ- 


যাইতে একেবারে নিরাশ হইতে হয়। এক দিন আমরা দেব- 
তার দিকে চাহিতে পারি, কিন্ত ব্যাসের দিকে ঢাহিতেও, সাহস 
হয়না। বদি সর্ধন্ততা কেবল মুখের কথা না হয়, তবে ব্যাসই 
তাহার সত্যতা সপ্রযাণ করিয়াছেন । তাহার প্কাছে ভ্বুত- 
ভবিষ্যৎ, বর্তমানবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে । তিনি কাজত্রয়ের ফলা- 


॥ 


৪০ কাব্য- ইতিহাসে । 


ফল ও গুঢ় রহস্ত্ লোকলোচনের সমক্ষে চিত্রবৎ প্রকাশ করি 

দিতেছেন। তীহার ত্রিকালভ্ঞতার বিস্তীর্ণ চিন্তাক্ষেত্র বি 

উর্বর মহাতারত। তাহার চিন্তার গ্রসার ও দার্শনিক তয় 
গভীরতা দেখিলে ঠিক স্থির করিতে পারি না, তাহাকে এক 
মহা দার্শনিক বলিব, না, কবি বলিব, ॥ নিখিল বেদ, বের 
ও দর্শনের সমুদয় তত্ব মালোড়ন করিস্ঝ। ভিনি যে সারে 
করিয়াছেন, তাহা অস্বরে অন্তরে প্রবিষউ হইয়া চিরদিনের জ 
বন্ধমূল হইয়া থাকিবে । 


ইতিহাসের শান্ত্রো্ত লক্ষণ। 


: বর্তমান ঘুগে মেকলে প্রন্কত ইতিহাসের রক্ষণ যাহা রি 
করিয়াছেন, তাহা আমর! বিশদরপে প্রদর্শন করিয়াছি । ইহি 
হাসের লক্ষ্য কি, ততসম্বন্ধে মেকলে সংক্ষেপে বলিয়াছেন £- 
গন 20169505 899০8] 09008 07 1006 10000 05 2 চাগিন 
[09570081005 01 2870001৯ 03৮28007203 100407105, 
50৪০৮ 06 00010501যা] ০6 005:010) (0 07600 9] 19162060 
01 €৮ত1705 &110 [500) $0 0809 0109 00757805000 01 90565 210 
81:3, ৪8 10 এগ [িওা। 1] 00007768065 06 [0ম 
07765 66110121] 10550)9 01 08019] 8170 [01710] 15001). 
00836001726 006 0317655 06 8. 03501706 01855 01 %71515- 
এতঙপেক্ষা ইতিহালের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় আর অধিকতর 
বিশদ হইতে পারে না । মেকলে থাহাকে 0526121 £)৯ এবং 
0৩98181 1655003 04 050) 200 09159 5৫910 বলিয়া, 


ইতিহাসের লক্ষ্যরূপে বিবৃত করিয়াছেন, আমাদিগেরও গবিগণ 
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? তাহাই করিয়াছিলেন। এই দেখুন, ইতিহাসের প্রতিপাদ্য 
ক্ষণ কেমন ম্পষ্টরূপে এই গ্রোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
"ধর্ধার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমহ্িতম্‌। 
পূ্ববৃত্তকথাযুক্রমিতিহালং প্রচচ্ষাতে ॥” 
' ধন্মার্থকামমোক্ষের উপদেশ-সমস্বিত পুরাবৃত্তের নাম ইতিহাস | 
হাসের বিষয় পুরাবৃন্ত এবং তাহার লক্ষ্য ধন্ধার্থকামযোক্ষ- 
বক উপদেশ। নিঙ্গ মহাতারত মধ্যে আমর ইতিহাসের 
দইন্পপ উন্দেম্ত দেখিতে পাই। মহাভারত বলিতেছেন 
| সারিক ব্যক্তিগপের অবভারণ! করিয়! তাহাদের কর্মী-কলাফল 
[তিপাদন কর। ইতিহাসের লক্ষ্য। মহাভারতের যে অংশে 
তিহাম আছে, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় নিঙ্গে ব্যাসই এইন্প 
পিতেছেম £__ 
ইতিহান প্রনীপেন মোহাবরণ ঘাতিনা। 
লেকগগৃহং কৃত্স্ং যাবৎ সম্প্রকাশিভম্‌॥ 

“এই ইতিহাস প্রদীপ প্রকাশিত হইয়| লোকের যোহাবণ 

অপনয়ন পূর্বক সমুদায় বিশ্ব প্রকাশিত করিয়াছে ।” 

নৈমিযারণ্যবাসী খিবৃন্দ সৌতিকে মহাভারতীয় ইতিহাস 
হথ। বিবৃত করিতে বিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় এইন্প 
কহিতেছেন:-_ 

“মহারাজ জনমেদয়ের সর্পনরকালে, মহর্ষি বেদবযাসের 
আক্ঞানুদারে, খবি বৈশল্পায়ন মহারাজ জনমেজয়ের নিকট 
'পরিতুষ্ট হৃদয়ে যথাবিধানে যাহ। কীর্ভন করিয়াছিলেন, যাহা 
চহক্জেদের সারাংশে পরিগুরৃ, এবং যাহাতে অস্ততন্ব-বিষয়ক 
সম্যক মীমাংসা আছে, নান! শাস্ত্রের সার সঞ্চলন করিয়া থাহ। 


৪২ কাব্য-ইতিহাসে। 


রচিত, যাহা বসঞাননিদান, দেই তারত-ইতিহাস আমরা এ] 
করিছে ইচ্ছ। করি।” 


ইত্রাক্ী এবং শান্্রোক্ত লক্ষণের মমন্থয় | 


সেই খবিসমাজও মহাভারভকে ইতিহাস বলিয়াছিলে: 
স্বতরাৎ বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আমাদের প্রাচীন খাঁ 
গণ, ধন্ধীর্ঘকামমোক্ষকেই ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্যক্ূপে 
করিয়াছিলেন। আজি ইউরোগীয় পঞ্ডিতগণ যাহা স্থির করিত 
ছেন, আমাদিগের খধিগণ কত সহন্র বৎসর পুরে তাহা ছি 
করিঘ়। গিয়াছেন। ইতিহাসের দেহ পুরাবত্ত দ্বারা গঠিত হই, 
কিন্ত সেই দেহীর মুখে সমাজ ও রজনীতির উপদেশ কী 
হইবে। মহাভারতে ঠিক এইন্ধপ ঘটিয়াছে। মহাভারডে 
সমস্ত দেহ পুরাবত্তে রচিত কিন্তু তাহার অন্ুশীসন ও শান্ধি 
পর্ধরূপ মখদেশে কেবল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মোঃ 
গ্রতিপাদক উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত ড্ঞানগ 
বাকা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মহাভারত রচিত হইয়াছে 
এজন মহাতারতের অন্তর নাম জয়। যাহা দ্বার সংসার জ; 
হয়, যাহা পুকযার্থ চতুষ্টযের হেতু, সেই গ্রন্থের নাষ জয় । 

ৃ চতু্ণাং পুরষার্খাণামপি হেতৌ জয়োন্তিয়াম। 

যিনি সমগ্র মহাতারত পাঠ বা শ্রবণ করিয়া উঠিবেন, তাহার 
মনে সেই পাঠের বা শ্রবণের ফলম্বরূপ সেই গ্রস্থলিখিত বৃহ 
চিত্র এত জীবিতবর্ণে অস্কিত হয় যে, ঠিনি তখকালের সথাককে 
প্চ্যক্ষবং (নেত্র-সমক্ষে জাজল্যমান দেখিতে থাকেন। এঠ 
দূর জাজন্গামান দেখিতে থাকেন যে, গ্রস্-বর্ণিত পাত্র ও পারী- 
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কে ধেন সশরীরে বর্তমান দেখিতে পান। ভারতের বৃহৎ 
পার যেন সম্মুখেই সমস্ত উপস্থিত রহিয়াছে । এই বৃহৎ 
ঢাপার সমদায় মনকে একেবারে অধিকার করিয়া বসে। এত 
লঅপিকার করে, এত অপংখ্য বিষয় মনে একেবারে প্রবেশ 
$ভ করে যে, মনের সমস্ত ধারপাশক্কিও অতিভূতপ্রায় হইয়া 
ঘ। সেই সমন্ত বিষয় ধারণা করিতে যখন মনে স্থান হয় না, 
পপ কিরূপে তাহাদিগকে যন আয়ত্ত করিবে ৷ ষদি আয়ত্ত করিতে 
1 পারে, তবে পর্যয।লোচন! করা অসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং 
'হাদের ধারণাতেই মন এত অধিকৃত ও অভিভূত হইয়া পড়ে 
, তাহাদের গুণাগুণ দেখিতে বা বিচার করিতে আর অবকাশ 
টে না। শ্রোত| ব| পাঠকের মনে মহাভারতের উতিহাসিক 
ণযত অঙ্কিত হয়,তাহার কাব্যগুণ তত প্রক্কাশ হইতে পায় না। 
ঠ বা শ্রবণফলের চিত্রাঙ্কন হৃদয়ে সর্বদাই সমুদিত থাকে । 
কাব্যগুণ দেখিতে ভূলিয়। যায়। এজপ্ত আমর! দেখিতে পাই 
ধ, যে খষিগণ মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারা 
হাভারতকে ইতিহাস বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । লোমহর্ষণ 
ত্র সৌতি ঘখন নৈমিষারশ্যে খবি-সমাজে আসিম়। উপস্থিত 
ইলেন, তখন তাহারা তাহাকে বেষটন করিয়া বসিয়া বলিলেন £-- 
ভিগবনূ, বেদব্যাস যে ইতিহাস কহিয়াছেন, নুধীগণ ও বন্ধর্ষিগণ 
হ। শ্রবণ করিয়। অশেষ প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন 
প্যজ্ঞে জনমেক্কয়ের নিকট যাহ। কীর্ঘন করিয়াছেন, আমরা! 
ই ইতিহাস শ্রবণ করিতে সালগিণয় অভিলাষ করি।” 
| এই খধিসমাজ মহাভারতকে হতিহাস বলিয়া অতিহিত 
রিয়াছেন। প্রকুত-পক্ষে শ্রোতার নিকট ইহার ব্রতিহাপিক গু 
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এত বিশদবরখে প্রতীত হয় যে, নিজে বহ্ধা ইহাকে কার 
বলিতে একটু সন্কুচিত হইয়াছিলেন। ব্যাস যখন নিজ প্রন 
" গ্রস্থকে কাব্য বলিয়৷ পরিচয় দিলেন, ব্রহ্মা তখন যেন তাহ 
স্গব্য বলিতে একটু কিন্তু করিয়াছিলেন। ব্যাস বগা 
পস্বোধন করিয়া কহিলেনঃ--”তগবন্‌, আমি এক অদ্ভুত ক 
রচনা করিয়াছি” ত্রন্ধা কহিলেন__“তুমি জন্মাবধি সত্য ব্যবহ 
করিয়া থাক এবং সর্ধদা ব্রহ্মবাদিনী বাদী মুখে উচ্চার 
করিয়া থাক, এক্সণে যখন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বনি 
নির্দেশ করিলে, তখন এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়াই পরিগণি 
ও প্রপ্যাত হইবে | 

এন্বলে দেখা যায়, ব্যাস কান] বলিয়াছেন বলিয়াই ৫ 
বরঙ্ধা কাব্য নাযে যহাভারতকে আখ্যাত করিলেন, নহিলে ফে 
তিনি তাহাকে আর কিছু বলিতেন। বান্তবিক, ব্রদ্ধা বিলক্ষ 
জানিতেন যে, সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকের মনে মহাতাব্ষ্তে 
্রতিহাসিক গুণ এত অনায়াসে প্রতীত হইবে যে, তাহারা ইহা 
সচরাচর ইতিহাস বলিয়াই গণ্য করিবে। মহাতারতে কাব্য-গু 
প্রচুর পরিমাণে ধাকিলেও সাধারণ লোকলোচনের সহঙ্গে তাঃ 
উপলব্ধি হইবে না । একস ব্রদ্ধাও তাহাকে একটু সঙ্কুচিত ভা 
কাব্য বলিয়। গিয়াছেন। 

সন্গুচিতভাবে কাব্য বলিবারই কথ! | কারণ, যদিও তা 
কাব্য হয়, তথাপি তাহার মুগ্ধকর এতিহাসিক গুণ তেদ করি 
কাব্যগুণ মধ্যে প্রবেশ-ঙগাভ করা বড় সহজ কথা নয়। তাহা 
সমস্ত শরীর উঁতিহ'পিক আবরণে আচ্ছাদিত। সেই আবরণ তুলি: 
তবে তাহার কাব্যরস-ভাষিত সৃষ্টি সকল দেখিতে পাইবে 






কাব্য-চিন্তা। ৪৫ 


আবরণ সহজ্জে লৌক-লো5ন হইতে যুক্ত হয় না। ধীহারা 
'ব্যকে ইতিহাস হইতে প্রতেদ্দ করিতে জানেন, সেই জ্ঞানিগণের 
£ হইতে যখন সে আবরণ শীঘ্র মুক্ত হওয়া সহজ কথা নহে, 
1ন যাহারা কাব্য ও ইতিহসের তিন্নতা করিতে জানে না, 
হাদের চক্ষু হইতে সে আবরণ যুক্ত হওয়া কি রূপে সম্ভব? 
রএ, মহাভারতীয় চিত্র সকল এত পরিগাী ও ভাস্বর যে, ধিনি 
হা দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহা সমূদায় জীবিত ভাবে বর্ড- 
নন দেখিয়াছেন। তাহাতে এত লোকচরিত্রের সমাবেশ, এত 
|গু-কারখান| যেন সমগ্র যহাভারত-মধ্যে সদায় প্রাচীন সমাঙ্গ 
'দামান রহিয়াছে । এত অগণ্য লোকের সমাবেশ ষে, সমদায় 
'চীন সমাজ ধেন এক স্থানে উদ্দিত হইয়াছে । এত ঘটনা- 
চুরধ্য ও বৃহৎ ব্যাপারের সমাবেশ, যেন প্রাচীনকাল হস্তামলক- 
প্রতীয়মান হয়। শত বৎসরের সমাঙ্চির এক গ্রন্থে 
ধিত ও অঙ্কিত! অথচ চিরের গুপপনা এত, যেন সমস্ত 
বিতবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে। সমাঙ্গের সর্বদেশ পু্ানুপুঙ্ঘ 
ভিত করিয়া, শুদ্ধ দেশ নয়, সমগ্র সমাঙ্গের সকল পাত্রগণকে 
।বিত-তাবে বিদ্যমান কবিয়া, এক সমাজ নয়, এই তারত- 
ধর নানাদেশের নানা সমাজের ফথাষথ চিত্রাঙ্কন প্রদর্শন 
রয় প্রাচীনকালে সমদায় হিন্দুসমাক্গ কিরূপ ছিল, তাহার 
গ্র ও পূর্ণভিত্র ব্যাস মহাভারত-মধ্যে দিয়! গিয়াছেন। সমস্ত 
|নের এইরূপ পূর্ণ চিত্র আছে বলিয়া ব্যাস তাহার গ্রস্থকে মহা- 
রত নাষে খ্যা করিয়াছেন। যাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের 
মন্ত জানের তরণ হইয়াছে, তাহার নাম মহাতারত ৭ ধিনি এই 
হাভারত পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাহার নিকট সেই পাঠ ও শ্রবণ 
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ফলন্বরূপ মহ্গাভারতকে এক বরূৃহং ইতিহাস বলিয়াই প্রতীি 
হয়,_যে ইতিহাস-মধ্যে সমূদায় প্রাচীন আর্ধযসমাজ পৃথানুপুঘ- 
রূপে চিত্রিত রহিয়াছে। 

মেকলের আদর্শ ইতিহাসের ব্যাখ্যা যেমন মহাভারতে সন্া 
বি হইয়াছে, রামায়পেও তদ্রপ। আমর! মহাভারতের এরি 
ভাসিক গুণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, রামায়ণ-সত্বন্ধেও ভ্ভা 
সপ্রমাণ হইতে গারে। বালীকিও রামায়ণকে তীতিহাসিঃ 
গুণে ভূষিত করিতে ক্রটি করেন নাই। বালীকির কালে প্রাচীন 
আর্ধ্যসমাজ যেরূপ ধর্মাচারে প্রবৃত্ত এবং শৌর্ধ্য ও বীর্যাস্প। 
ছিল, রামায়ণে ভাহার সুস্পষ্ট চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । ব্যাস 
প্রতিভা কাব্য-স্থষ্টি বিন্যাস করিয়া তন্মধ্যে সর্ববিধ আচার বাক 
হার ও অপরাপর সমাজচিত্র দিয়! আর্ধ্যসমাজ মধ্যে যেমন স্বাধী, 
ভাবে বিচরণ করিয়। বেড়াইয়াছে, বালীকির প্রতিভাও তেমনি 
নিখিল ভারত মধ্যে রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে। অযোধা 
হইতে চিনকুট, চিত্ট হইতে খধ্যমুখ, খধামখ হই 
লঙ্কাদ্ীপ পর্য্যস্ত বান্মীকির কল্পনা পর্যটন করিয়া বেড়াইয়াছে! 
কি লোকালয়ের প্রাচীন আর্য সমাক্, কি অরণ্যবাসিগণের পণ 
আশ্রমপদ, কি দক্ষিণাপথের বনরমণকারী বানর জাঠির রা্য, 
কি রাক্ষসপূর্ণ ্বর্ণনক্জার ধইধর্যাচিত্র, বান্সীকি সকল প্রাচী? 
ভারতের কোন আরধ্য বা অনার্ধা সমাঙ্গের চিত্রাঙ্ছনে ক্রটি করে? 
নাই। তিনি এই সমস্ত চিত্র দর্পণবও প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন 
প্রাচীন মুনিখবিগণের আশ্রযন্থখ আমরা যেন কমনায় আছি 


পপীশিলা পাশা পাশাপাশি 
_ * ভারতের দৃক্দিণ দেশ সমূহ অতান্ত বন সকল ছিল। যে মানবজাঁ? 
তথায় বাস করিত, তাহার! অভান্ত বনরষপকারী ছিল বলিল! বান্না 
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।ভর করিতেছি । লঙ্কার ধূমধাম প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। 
'যাধ্যার রাকোঙবর্ধের চিত্পট যনে চিরমঙ্জিত হইতেছে। 
প্রাচীন অযোধ্যার রাঙা, রাঙ্গপু, রাজমহিমী ও পৌরগণ 
আমাদের নেবে আজিও বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। 
গা দেশের খ্ধিসমাজ চিত্রবৎ দেদীপ্যমান রহিয়াছে । বাণ্ত- 
কগ্রামানণও সর্ধাংশে উতিহাসিক মার্শ প্রদর্শন করিতেছে। 
ই আরশ-সম্নধ ্লাষায়ণ ও মহাভারত উতয়ই তুল্য । উত্তয়ই 
্াধষির অতুলনীয় কীর্তি। এই ছুই ইতিহাস ও কাব্য খাষি- 
গর অমূল্য সম্পন্তি। খধিগণের যদি আর কিছু সম্পত্তি না 
কিত, শুদ্ধ এহ ছুই মহাসম্পন্তি ও কীর্তি লইয়া তাহারা জগন্ময় 
য় লাত করিয়া আসিতে পারিতেন। : 


দের রনাম বানরক্জাতি দিয়াছেন। নহিলে রামায়ণের রবানরজাতি প্রকৃত 
ক্ষ পশুজাতি নছে। রামায়ণের কোন স্থলে তাহারা পশুরূপে ব্যাখ্যাত হয় 
ঠ | তাহাদের সমাজ মনুষয-মমাজ ছিল। তাহাদের রাজ ঠিক মনুষ্য-রাঙ্গয 
'ল; তাহাদের মস্্রণা ও সঞ্ভাঘণ অতি পরিপাটা ছিল। ভিক্ষুকরণী হনূমানের 
হিহ রাম লক্ষণের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন তাহার সঞ্জাষণ-বাক্যে 
কি বলিয়াছেন দেখুন £- 
“যাহারা ধক, যছুঃ ও সামবেদে হুশিক্ষিত নহে, তাহারা কদ|চ ইহার স্তার় 
রূপ বাক্য-কখনে সমর্থ হয় না। আর ইনি সমগ্র বাকরণাদি শদশাপ্র 
শক্ষণ রূপে বহুবার আলোচন! করিয়াছেন, অন্যখ) ঈপৃশ সাধুপদ-প্রয়োগে 
নই সমর্থ হইতেল না| বিস্তর কথা কহিলেন, তথাচ একচীও অপশব 
হার মুখ হইতে নিনি্গত হয় নাই ।” 
এই বানরঞ্জ'তির রাজ্য-কৌশল এবং আচারাদি আরযনীতি ও আর্মা 
পরানবধায়ী হিল! বালী, হুগ্রীৰ ও ঠাহীর অঙগাহাগণ অতানু ধর্শশীল ও 
"বু ব্লিনা সর্ব পরিচিত ছিলেন । 
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ভারতকাব্য ও তাহার সূচনা । 


মহাভারত ও রামায়ণ আদর্শ ইতিহাসের গুণে কিরূপ ভুষি 
তাহ৷ আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এই ছুই মহাগ্রন্থে আমর 
গ্রাগীন ভারতীয় আর্ধসমাজের পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হই। কি? 
সেই বিবরণ তাহাদের বাহাবয়ব মাত্র। প্রাচীন আচার ব্যব 
হার, রীতি-নীতি প্রস্ৃতি তাহাতে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু তাহ' 
কাব্য-লিখিত লোকচরিত্র ও ঘটনা-বর্ণনছলেই বর্ণিত হইয়াছে। 
বর্ণনার প্রগাঢ়তায় ও বর্ণগৌরবে কাব্যন্থষ্টি আবরিত হইয়া পড়ি- 
য়াছে। তজ্জন্ত মহাভারত ও রামায়ণ সচরাচর ইতিহাসরূপেই 
গৃহীত হইয়া থাকে। ইতিহাসরূপে গৃহীত হইবার বিবিধ কারণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

১। হারা কাব্য ও ইতিহাসের প্রতেদ বুঝেন না, ত্তাহা- 
দনের নিকট এ গ্রন্থ ইতিহাস তিন অন্ন্ূপে প্রতীয়মান হইতে 
পারে না। এই প্রকারলোক সংখ্যাই অধিক, হ্ুতরাং অধিক- 
তর লোকের নিকট মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া গণ্য। 

২। ধশীহার! কাব্য ও ইতিহাসের গ্রতেদ বুঝেন, তাহাদের 
মধ্যেও অনেকে এ গ্রন্থঘয় পাঠ করিয়া উহাদের বাহাবয়বরূগ 
ইতিহাসিক বিবরণে এত অতিভূত হন, যে উহাদের কাব্যস্্ি 
দখা বা ক্বিচার করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া! পড়ে। 
বর্ণিত গাত্র ও পাত্রীগণ জীবিত-চিত্র-পরায় এতদূর তাহাদের চিত 


মহাকাব্যের পন্বিচয় | ৪৯ 


[ধিকার করে যে, তাহার! উহাাদিগকে ধতিহাসিক জীবিত পান্র 
' পারী ভিন্ন অন্তরূপে সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না? 
তিহাসিক মোহে চিত্ত এত মুগ্ধ হয় ফে, প্রকৃত তত্ব বিচার 
রিয়া বোহলক বিশ্বাস অপসারণ করা তত গ্রীতিকর 
বাধহয়না।! 
র কিন্ত সাধারণ লোকে সচরাচর উহাদদিগকে ইতিহাস বলিলেই 
চ প্রককত-পক্ষে পর গরন্থয় ইতিহাস হইয়া যাইবে । আমরা পূর্বেই 
দথিয়াছ্ছি, সাধারণ লোকে উহাদিগকে যে তাবে গ্রহণ করিয়া 
কে, সেই ভাব তাবিশ্বা বন্াও একদা সঙ্গুচিত হইয়া মহা- 
গরৃতকে কাব্য বলিয়াছিলেন। হাহা প্রক্কত-পক্ষে কাব্যরূপে 
।লিত হইয়াছে, তাহাকে তিনি কাব্য না বলিয়া আর কি 
লিবেন? তিনি বলিয়া গেলেন, মহাভারত কাব্য বলিয়াই 
গতে প্রচারিত হইবে । রামায়ণ-সন্বন্ধেও বহ্ধা বলিয়া 
লেনং সপ 
“হে বান্নীকি! তুমি নারদকথিত ইজ .ষেরূপে 
করিয়া শ্লোকময় কাব্যে বর্ণন করিতে, সেইমলে সেই . 
কাব্যের কোন কথা মিথ্যা হইবে না ।” 
ব্যাসের সহিত ব্রঙ্জার কথোপকথন-রূপ আধ্যারিকা দিয়াই 
ব্যাস, মহাতারত- ইতিহাস কি কাব্য, এই কখার শীলা করিয়া 
গিয়াছেন। পাছে লোকে তারতকে প্রাকৃত উতিহাসিক বিব- 
রণ পে গ্রহণ করে, সেই জন্ত তিনি মহাভারতের আদিতেই 
সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ব্যাস বলিয়া গিয়াছেন, 
আমি মহাভারতকে কাবা-রূপেই সি করিয়াছি, সুজ্ষাং তাহা 
কাব্য কপে গৃহীত ও অধীত হইলেই লোকে তাহার রস-গ্রহণে 
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সমর্থ হইবেন । নিজে রচয়িতা ব্যাস যখন মহাতারতকে ক! 
বলিয়। গিয়াছেন, তখন তাহাকে অন্ঠতাবে গ্রহণ করিতে গো 
তাহার প্রক্কৃত কল্পনা কখনই অনুভূত হইতে পারে না। যাহা । 
তাবে কল্সিত, তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করা উচিগু 
অন্তাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার কল্পনা বিপর্যস্ত হট 
পড়িবে, এবং লোকে তাহার প্রকৃত রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইষেন 
_. এক্ষণে কথা এই, মহাভারত ও রামায়ণের কাব্যস্থষ্টিই 
(কোন্‌ অংশে এবং উহাদের ইতিহাসই বা কোন্‌ অংশে ? কাব 
সৃষ্টি উহাদের অভ্যন্তরে, ইতিহাস উহাদের বাহাবয়বে। কাব 
কৃষ্টি উহাদের কল্পনায়, ইতিহাস সেই কল্পনার ভূষণ । কাব্য-স্থ 
উহাদের মূলে ও স্বন্ধে, ইতিহাস উহাদের পল্পবে। কাব্য-হ 
উহাদের মূল আখ্যায়িকা-রচনায়, ইতিহাস সেই আধ্যায়িব 
বর্ণনায়। এই কাব্া-সপ্টিমূলক প্রধান আখ্যায়িকাকে স্বত 
রাধিবার জন্য ব্যাস মহাতারতের আদিতেই তাহ! দেখাইয়। দি 
গিয়াছেন। পাছে লোকে সেই আখ্যায়িকা-তাগ দেখি 
না পায়, পাছে তাহার কাব্যহ্ষ্টি কোথায় আমরা দেখিতে ন 
পাই, এজন্ত ব্যাস তাহা শ্বতন্ত্রূপে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন 
যহাতারতের যে প্রধান জধ্যায়িকা-তাগে ব্যাস কাব্য-স্থ! 
সমাবিষ করিয়া গিয়াছেন, সেই আখ্যায়িকা-ভাগ কি, আমর 
তাহা ব্যাসেরই নির্দেশ মত দেখাইতেছি। | 

লেই আখ্যায়িকা গ্রন্থের প্রারন্তেই এই মহামন্ে প্রাণ্ত হওয়া 
ষায় ২ 
৭. *ছর্ধোধিনো সঙ্াষয়ো। মহাক্রদঃ হবন্ধঃ কর্প; শকুনিতন্ক শাখা। 

ছংশাসনঃ পুষ্পকলে সমৃদ্ধে মুলং গাজা ধৃতযাস্ট্রো হসনীবী। 
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ঘুধিনিরো ধর্দময়ে মহাত্রমঃ ্দ্ধোহর্জুনো তীমসেনোহন্ত শাখা । 
মান্্ীস্থতৌ পুশফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষে ত্ধ চ ত্রাক্মণাশ্চ | * 
এই মূল মন্ত্র, মহাতারতের প্রধান আখ্যায়িকা সংগঠিত 
। এই মন্ত্র আমরা শ্রান্ধাদি কার্যে উচ্চীরিত হইতে 
থিতে পাই। শ্রান্ধাদি কার্ধ্য বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত, 
ছু। হুতরাং প্রাচীন বৈদিক কাল হইতেই মহাতারতীয়: 
ল ভিত্তি স্থাপিত আছে। ব্যাস সেই ভিত্তির উপর যে মহা- 
লিক! নির্মাণ করিয়াছেন, তাহারই নাম ভারত-সংহিতা । সেই 
টত্তি-মূলক অট্টালিক। নান! ভূষণ তৃষিত হইয়াছে । যেন 
প্রাসাদ নানা পারিপার্্িক ভূষণে সঙ্জিত থাকে, তাহা 
শ্ব-কুঞ্জবন, পুশ্পোদ্যান, উপবন, লরোবর, অশ্বালয়, গঙ্ালয়, 
াযুধাগার, সৈ্তসমা বেশ, নর্তকালর়, প্রান্তর, রঙগভৃমি, গ্রতৃতি 
"না সঙ্জায় সঙ্ভিত থাকে, মহাতারতীয় প্রধান অট্টালিকা-তাগ ও 
চপ নানা উপন্তাস ও আব্যানভূষখে সজ্জিত হইয়াছে। ব্যাস 
সই অট্রালিকা-ভাগকে শ্বতন্্র দেখাইয়। দিয়া গিয়াছেন। এই 
ঘট্টালিকা প্রথমে নির্টিত হইয়াছিল । 
ভারতসংহিতা 
যে মূল আখ্যায়িকা ব্যাস সর্ব প্রথমে রচনা করেন, তাহা 
তারতসংহিতা নামে শ্বতন্্সংস্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে । এই 
তারতসংহিতারই ব্যাস বিশ্বত বৈশম্পায়নোক্ত মহাতারত। বৈশ- 
ম্পা়ন নিজেই তাহা বলিয়। গিয়াছেন। 





* মহাতারতের লুচনা যেদন এই ফর ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে রামাযণও 
তন্ধপ নারদোক আধ্যানে হুচিত হইয়াছে। গ্রীক মহাকাব্য এখং তদবলধিত 
ইউরোগীয় জপরাপর মহাকাবোর পুচনারও এইকপ নিয়ম। 


৫২ কাব্য-চিন্তা 


চতুধিংশতিসাহশ্রীং চকে ভারতসংহিভাম্‌। 
উপাধ্যানৈধিনা ভাবৎ ভারতং প্রোচাতে বুধৈঃ | 
ততোহধার্ধ শতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ ৷ 
অগুকমণিকাধ্যায়ং বৃত্তাত্তানাং সপর্ববণাম্‌ ॥ 

'ইদং হৈপায়নঃ পূর্বং পুক্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্‌ ! 
ততোহস্ভেত্যোহদুরপেভ্যঃ শিষোভ্যঃ প্রদদৌবিভুঃ । 
যষ্টিংশত সহত্রাণি চকারাম্াং স সংহিতাম্‌ | 
ত্রিংশচ্ছতসহশ্রচ দেবলোকে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ 
পিতো গঞ্চদশ প্রোভং গন্ধবেরবষু চতুদ্দশ। 
একং শতসহশ্রং তু মানুবেনু প্রতিষ্টিতয্‌ | 
নারদোহশ্রাবরং দেবান্‌ অনিতোদেবল: পিতৃন.। 
শন্ধর্্বধক্ষরক্ষাংসি শ্রাবয়ামাস বৈ শুকঃ 1 
অশ্নিংস্ত মানুষে লোকে বৈশম্পায়ন উক্তবান্‌। 
শিষো। ব্যাস্ত ধর্ধাত্মা সর্বববেদবিদাংবরঃ ॥ 
বৈশল্পায়নবিপ্রর্ষিঃ জাবয়ামাস পার্থিবম্‌। 
পারীক্ষিতং মহজ্বানং নামা তং জনমেজয়ম্‌।॥ 
সংহিতান্তৈঃ পৃথক্কেন ভারতন্ত প্রকীর্ত্িভাং | 
একং শতসহশ্রং তু ময়োভং বৈ নিবোধত ॥ 

মহাভারত আদিপর্বব | ১ম অঃ ১*১-১*৮। 


“্যহর্ষি কষ দ্বৈপায়ন প্রথমতঃ উপাখ্যান ব্যতিরেকে চতু 
ধিংশতি সহত্র শোকে * ভারতসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
পঞডিতগণ ইছাকেই মূল মহাতারত বলিয়৷ থাকেন। অনন্ব 
তিনি সংক্ষেপে একশত পঞ্চাশং গ্লোক দ্বারা পর্ব ও ঘৃত্বান্ত সমূ 
দাগের অন্ুক্রমণিকাধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভগবান 





** উত্তর কাঁও বাতিরেকে বান্মীকিও প্রধযে রাবখবধ পধাস্ত যে রামারৎ 
প্রণয়ন করেন, তাহারও গ্লোক-সংখা। চতুর্মিশতি মহত | 


মহাকাব্যের পরিচয় | ৫৩ 


বণ এই মহাভারত প্রণয়ন করিয়া প্রথমতঃ পুন্র শুককে 
লেন। অনন্তর তিনি অগ্ঠান্ত উপযুক্ত শিষ্যগণকেও 
বয়ে শিক্ষা দিলেন।” 


ভারতীয় পুরাণ। 


কেবল ব্যাসের পুত্র শুকদেব এবং কতিপয় উপযুক্ত শিবা- 
ৰ আর কেহ এই সমগ্র মূল মহাতারতের অধিকারী হন 
। কারণ, আমর দেখিতে পাই, সেই মূল সংহিতা যখন 
[কারী-তেদে জ্ঞানধন্মপমুন্নত দেবলোক, পিতৃলোক ও গন্ধর্- 
কে অংশে অংশে শিক্ষা! দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহ! 
ধ্যান-দহিত বন্ধিত ও মমলঙ্ক ত হইয়াছিল। নহিলে সকলে 
হার রসন্ হইছে পারিত ন। | বৈশম্পায়ন বলিতেছেন ৫ 
“দ্ৈপায়ন বষ্টি লক্ষ শ্িত্লোক দ্বারা উপাখ্যান সহিত আর এক 
ন বিস্তীর্ণ হাতারত-সংহিত। প্রণয়ন করেন) তন্মধ্যে রিশ 
খ্রোক দ্বেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দশ লক্ষ 
ধবলোকে এবং এই মন্থধ্-লোকে এক লক্ষ গ্লোক প্রচারিত 
ইয়াছে। নারদ দেবগণকে, অসিতদ্েবল পিতৃগণকে, শুক 
ঈর্ব, যক্ষ ও রাক্ষপগণকে শ্রবণ করাইয়াছেন। ব্যাসের শিষ্য 
বদবেন্। ধর্ধাম্ব। বৈপম্পায়ন এই মন্থব্যগোকে মহাতারত কানন 
রেন। সেই বিপ্রর্ষি প্রথমতঃ পরীক্ষিত-তনয় মহান! মহারাজ 
'নযেজয়কে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত মহধিরা শ্রোত- 
তদ্দে মহাভারতের পৃথক পৃথক্‌ সংহিতা কীর্তন করিয়া গিয়া- 
ছলেন, কিন্তু মন্নুধ্যলোকে এক লক্ষ প্নোক বৈশম্পায়ন কীর্ডন 
চরিয়াছেন।” 


৫৪ কাব্য-চিন্তা । 


মূল সংহিতাকে উপাধ্যান ছারা বিস্তৃত করিয়া যে মহাতার' 

মনুধ্ালোকের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছিল, আমরা! দে 
মহাভারত প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মূল মহাতারত মধ্যেই মূল চ়্ 
বিংশ সহশ্র শ্নোক-সমস্থিত সংহিত। বিদ্যামান আছে। সেই মূ! 
সংহিতায় মহাভারতের প্রধান আধ্যায়িকাস্থাপিত হইয়াছে। ব্য 
সেই সংহিতাকে কাব্য বির ব্রদ্জার নিকট পরিচন দিয়াছিলেন 
সথতরাং মূল যহাতারতীয় আখ্যায়িক। কৃষ্ণ দৈপায়নের কবি-কন 
সত সামস্রী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । এই দুল সংহিতাংশযে 
বিগ্লেষণ করিবার পন্থ। মহাভারত মধ্যেই নির্দিষ্ট হইয়াছে 
সেই অংশ আমর! কিন্ধপে বাহির করিয়। লইব? সেই সংহিতা 
বিশেষ আলোচ্য বিষয় ও লক্ষণ মহাতারত মধ্যে এই ন্ধপ কীত্তি! 
হইয়াছে ৫ 

“বৈপায়নেন যৎপ্রোক্ধং পুরাণং পরমধিণ। 

সযৈব্রদ্মবিভিশ্চৈব ত্বা! যদতিপুজিতম্‌ 

তন্তাধ্যানবরিষ্টন্ত বিচিত্র পদপর্ধবণঃ | 

সুপ্ার্থন্যাযযুক্ত্ত বেদাৈতৃিতন্ত চ॥ 

ভারতন্েতিহা সন্ত পুণাাং গরন্থার্সংযুতাম্‌। 

সংস্কারোপগভাং ব্রাঙ্ীং নানাশাস্ত্রোপরংহিতাম্‌ ॥ 

জনমেজয়ন্ত যাং রাজ্ঞো। বৈশম্পায়ন উক্তবান্‌। 

বখাবৎ স ধবিস্তষ্টঃ সত ঘ্বৈপায়নাজয়। ॥ 

বেদৈশ্চতুর্তিঃ সংযুক্াং ব্যাসন্তাতুতকর্দণঃ| 

সংহিভাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপতয়াপহাম্‌ 1 | 

*খষিগণ কহিলেন, মহধি ধৈপায়ন যে পুরাণ প্রণয়ন করি” 

স্লাছেন, স্থরগণ ও ব্রন্মধিগণ শ্রবণ করিয়া! যাহার পুক্তা করিয়' 
থাকেন, যাহাতে নর্ধোধকষট পরম রমনীয় উপাধ্যান আছে, বাহ 


মহাকাব্যের পরিচয় । ৫৫ 


চির (দবার্ধবাচক) পদ ও.আদি লভাদি বিচিত্র পর্বযুক্ত, যাহা 
'ঘতবের নুশ্মত।, আত্মতব্ব-প্রতীতির অনুকূল যুক্তিমূলীয় ন্তায় 
বেদার্থে সমলক্ক ত, যাহা পরম পবিত্র, গ্র্থার্থসংযুক্ত ও পদাদি- 
ধপন্তিমতী ভাষায় গ্রথিত, যাহার সহিত শান্তরান্তরের বিরোধ 
ই, যে প্রসিদ্ধ ভারত-ইতিহাস বৈশম্পায়ন তগবান্‌ দ্বৈপায়নের 
ক্ষে তদীয় আক্তান্ছপারে সন্তন্টনদয়ে র্াঙ্গ। জনমেজয়ের নিকট 
ছলে কীর্তন করিয়াছিলেন, ধাহাতে চতুর্কেদের অর্থ গ্রথিত 
[াছে, যাহ! শ্রবণ করিলে চিন্ত-শুদ্ধি ও শ্রেয়োবৃদ্ধি হয়, অদ্ভুত- 
তি ব্যাপ্ত সেই তারতসংহিতা শ্রবণ করিতে অভিলাষ 
গার” 
তারতসংহিতার পরিচয় এই স্থলেই শেষ হয় নাই। এই 
ংহিতা-নিবিষ্ট আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয় এইনপ বর্ণিত 
ইয়াছে £-- 
বিস্তরং কুরুবংশত্ত গান্ধা ধ্য! ধর্দশিলতাম্‌। 
ক্ষতূঃ প্রত্ঞাং ধৃতিং কুস্তয)ঃ সম্যক দৈপায়নোহব্রবীৎ। 
বানুদেবন্ত মাহায্মং পাওধানাঞ্চ সতাতাম্‌! 
ছবৃত্তং ধার্তরাষ্ট্রাণাম্‌ উদ্তবান্‌ ভগবানৃষিঃ। 
'কর্মফলভোগপ্রতীয়যানম্বপ্নপ কুকবংশের বিস্তার, গান্ধারীর 
শীলতা, বি্বুরের প্রন্তা, কুস্তীর ধৃতি, তগবান বাহুদেবের 
মাহাত্ম্য, পাওবগণের সত্যনিষ্ঠা, ও ধার্তরাগণের ছুবত্িতা, 
তগবান্‌ মহধি দ্বৈপায়ন এই সমুদ্বায় মহাতারত মধ্যে কীর্তন 
করিয়াছেন ।” | 
এই প্রধান কাব্যকল্লন! তারত-সংহিতার প্রথমে স্থাপিত 
হইয়াছিল। পরে এই সংহিতাংশ নানাবিধ উতিহাসিক ব্যাণ্যার 


৫৬ কাব্য-চিন্তা । 


সহিত বিস্তৃত হইয়া শত সহন্র গ্নোকে পূর্ণ হইয়াছে। এই কা? 
এরূপে রচিত ও বিষ্লন্ত যে, ব্যাস তন্মধ্যে পুরাকালের কো: 
জ্ঞাতব্য বিবরণ সপ্নিবেশ করিতে ক্রুটি করেন নাই। তিনি মে 
সমস্ত বিবরণ সন্গিবিষ্ট করিবার জগ্ধ স্থানে স্থানে অবসর করি 
লইয়াছেন এবং পাত্র ও পান্রীগণকে এরূপে সঙ্জিত করিয়াছে 
যে, তাহাদের কার্য ও সম্ভাষণ দ্বার! সমুদয় ব্যক্ত করিয়া দিয়া 
ছেন। কেবল সাজাইবার জন্ত কাব্য এই রূপে গ্রতিহাসি। 
গুণে তৃধিত হইয়াছে। সেই রতিহাদিক আবরণে কাব্য-তা' 
আচ্ছাদিত হইয়৷ পড়িয়াছে। বর্ণনাচাতুধ্যে পাত্র ও পাত্রীগ' 
জীবিতনূপে পরিৃশ্তমান হইয়াছে। 


কাব্যোপকরণ। 


যে ধে কথাও প্রসঙ্গ মহাভারতকাব্যে সন্নিবিষ্ হইয়াছে 
তাহা ব্যাস ব্রঙ্ধার সমক্ষেই পরিচয় দিয়াছেন। এই বিষয় সমু 
দায় অসংখ্য। “সমুদায় বেদের ও অন্তান্ত নান! শাস্ত্রের রহস্ত। 
শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিস্‌, নিরুত্ত ও ছদ৷ এই ছয় অঙ্গের 
সহিত বেদ ও উপনিধদের বিস্তার; ইতিহাস ও পুরাণের উন্মেষ 
ও সংগ্রহ; ত্রিবিধ কাল-নিরূপণ ; জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, 
ভাব, অভাব প্রভৃতির নির্ণয়) বিবিধ ধর্শের লক্ষণ, 
বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, চাতুর্বশ্যবিধান, তগন্তা, ব্রশ্নচর্যা, 
পৃথিবী, চন সুর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তার। প্রভৃতির স্থিতি ও পরিমাণ, 
ঘুগ-নিনপণ, চতুর্ধেদ, অধ্যাত্মতত্,স্ায়শাস্ত্, চিকিংসাশাস্ত, দান- 
ধর্ম, পাণুপত ধর্ম, দেবজন্ম ও মনুষ্য-জন্মের বিবরণ ? নদী, বন, 
পর্ধত, সমুদ্র গ্রস্থৃতির নির্ধ) প্রাচীন যুদ্ধ-কৌশল, ধনে, 
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"রচনা, ছুর্ণ ও সেনারচনার বিবি; রাজা, অমাত্য, চেট 

তি বক্তাতেদে বাক্যতেদ ; লোকঘাত্রাক্রম, নীতিশান্তর-_ 

তি যাহা! যাহা সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয় 
সমুদায়ই মহাভারত মধ্যে বিবৃত হইয়াছে । নিখিল সংসার 
ঠাতারত মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে । প্রকৃত ঘটনা-বর্ণনায় 
ধৰ সমস্ত সুপার আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। প্ররুত 
সামান্ত ঘটনা ব্যাসের লেখনীর যোগ্যও নহে । ক্টাহার 
দখনীর যোগ্য সমগ্র বরঙগাপ্ড। সেই ররন্ধাওকে ও ব্রক্ধাপতি 
রায়ণকে সম্যক্রূপে বিকাশ করিয়া! দেখাইবার জন্ত যহা- 
রতীয় বিরাট কাব্যের মহা কনার সৃঠি। সেই বিরাট মৃস্তি 
খাইবার জন্ত নিখিল সংসারের আয়োজন । আয়োজন, সব 
চ গ্রন্থ মধ্যেই । মহাভারতের বিশাল দেহে সেই দেদীপ্যমান 
(রাটমৃষ্ঠ বিরাজিত আছে । বিনি সেই মৃণ্ট দেখিতে না গান, 
ঠনি যহাতারতের কিছুই দেখেন নাই। 
যে মুস্ত বিরচন করিবার জন্ত যহাতারতীয় কাব্য্থষ্টির কনা, 
ছাতারত সেই মৃষ্তিতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। প্রথষে তাহার. 
বাতাস, পরে ক্রমশঃ সেই মৃক্ঠ অল্পে অল্পে আবিভূতি হইয়া 
বশেষে এত বিস্তারিত ও বিরাট বেশে প্রতীয়মান হুইল যে, 
মুদায় যানসপুর একেবারে অধিকার করিয়া বলিল। চিন্ধ 
ময় হইয়। গেল, সমূদায়গ্রশ্থ সেই দৃষ্ঠিতে পরিপূর্ণ হইল । 


ভারতীয় সংকল্প । 


কষ ছৈপায়ন এই বিশ্বরূপী তগবান্‌ নারায়ণকে "প্রতীয়মান 
রাইবার জন্ত যে কাব্য-কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিন্নি 
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মহাতারত-কথা আরব্ধ করিব'র প্রারস্তেই সঙ্কল্প করিষ্তা উ 
_ করিয়াছেন। মহাভারতীয় কাব্য-ুষ্টিতে কিরূপ শুদ্ধ সন্বময় জা 
বিগ্রহ-স্বরূপ পরমাত্মা প্রতীয়মান হইবেন তাহা কথিত হইতেছে; 

“বক্ষামান মহাভারতের হূর্যে্াধন ক্রোধ, দ্বেষ, ঈধ্যাদি 7 
মহারক্ষ ; কর্ণ তাহার স্বন্ধ ;শকুনি তাহার শাখান্বদপ ; ছুঃশাঃ 
লমৃদ্ধ ফলপুষ্প স্বরূপ এবং অপরিণাম-দর্শা অমনীষী মহার 
ধতরাষ্ট্র এই ক্লোধময় মহাবৃক্ষের মৃলম্বরূপ ।” 

এই গেল পাপ-পক্ষ। টাকাকার নীলকষ্টশ্বামী এই পা 
পক্ষ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ফে দ্বেষ, ঈর্ধযা, অসথয়া 
সমস্ত পাপ-প্রবৃত্তি হুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ রূপে মহাভারতে করি 
হইয়াছে । প্রক্কত-পক্ষে আমরাও সংসারক্ষেত্রে দেখিতে পাই ৫ 
এই পাপ প্রবৃত্তি সমূদায় শত আকারে যখন গ্রধূলিত হইয়া উ 
তখনই তাহা ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া কার্ধোযান্ুখ হয়,এবং ষখ 
তাহা কার্ষে্াশ্ুখ হয়, তখনই তাহা ক্রোধময় ছূর্যে্যাধন। ৫ 
ক্রোধের শান্তি তুমুল সংগ্রাম ব্যতীত কিছুতেই সংঘটিত হয় না 
পৃথিবীর কার্ধক্ষেত্রে এই রূপই লক্ষিত হইয়া থাকে । প্রকক 
কার্যাক্ষেত্রে যে সংগ্রাম অনিবার্ধ্যরূপে উদয় হয়, সেই সংগ্রাম 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। লোকে লোকে,জাতিতে জ্গাতিতে, ব্যকিণ 
ব্যক্তিতে, রাজায় রাজায়, বাজায় প্রায়, গ্রজায় প্র্জায়, এই যু 
নিয়ত ঘটিতেছে। যেখানে পাপপক্ষ প্রবল হইয়া ক্রোধরূ 
জলিয়া উঠিয়াছে, সেইখানে এই যুস্ব-ব্যাপার অনিবার্য । কিছু 
তেই তাহার শাস্তি নাই। বিনা কুলক্ষয়ে, বিনা রকপাতে, 
পাপের প্রশমনে ও ধ্বংসে তাহার শান্তি হইবার কোন 
নাই। নিজে ব্র্ধাও সে যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারেন না। এ 
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াক্ষ ব্যাপার মহাতারতীয় ক্না। মহাভারতীয় করনা 
পপক্ষকে এইরূপ সাজাইয়া বেদব্যাস ধর্ধপক্ষকে কি রূপ 
চাইয়াছেন দেখুন ৫ 

“যুধিষির ধরদময় মহাব্ক্ স্বরূপ, অর্জুন তাহার স্বন্ধ স্বরূপ, 
লও সহদেব মৃসমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল স্বরূপ; কষ ( পরমাত্মা ) 
1* বেদ ) ত্রাঙ্মণগণ ( বেদ-উপদেষটা ) এই ধর্শ্যয় মহাবৃক্ষের 
-স্বরূপ।” 

ঘিনি ধর্ধযুদ্ধে স্থির থাকিয়। জয়লাত করেন, তিনিই যুধিঠির । 
ম ধৈধ্যশীল প্রশান্ত ধর্ম-বিগ্রহের কল্পনাই যুধিঠির। প্রশান্ত 
বে ধর্ম-ুদ্ধে স্থির থাকিয়। জয়লাত করিতে গেলে শম, দম, 
7, অহিংসাদির নিতান্ত গ্রয়োজন হইয়া উঠে। এই সমস্ত 
প্রতিই যুধিষ্টিরের সহায়স্বরূপ ভাতৃগণরূপে কম্িত হইয়াছে। 
'ধ্কণ্ঠস্বামী এই ধর্পক্ষের মর্শব্যাধা করিতে গিয়া সেই 
থাই বলিয়াছেন। স্ৃতরাং মহাভারতের অধ্যাত্ববাদ তাহার 
কাকারগণের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে । মানব-হৃদয়ে,ধর্্ম ও অধর্শ- 
ক্ষ উভয়ই বর্তমান। সংসারের কার্ধা-ক্ষে্জে তাহারা দেখ! 
য়। এই প্রলোতনপূর্ণ সংসারে এক দিকে পাপের পক্ষ 
বল হইয়া উঠিতেছে, অন্ত দিকে মানবের লহৃত্বি সমূদায় 
ভাবতঃ প্রস্ষ,টিত হইয়া উঠিতেছে। যখন এই বিপরীত 
ষ্য়ের মহাহদ্ঘ উপস্থিত হয়, তখনই মানব-হৃদয়ে ধর্যুদ্ধের 
পচয় হইয়া থাকে। এই ধর্মযুন্ধের নাম কুরুক্ষেত্র * ঘুদ্ধ। 
 * এই অন্ত মমাভারতে রুরক্ষেতে বিশেষণ ধর্ক্ষেজ বলা হইঙ্গাছে। 
ঘন উর্বর! ক্ষেত্রে বীজ বপিত হইলে কমে অঙ্ক,রিত, গল্পবিত. ও বর্ধিত 


বা ফরপুদ্পশালী বৃক্ষ রূপে পরিণত হয়, সেই রপ কর্পক্ষেতে ধর্মবীজ বৃদ্ধি 
ইয়া খাকে। এই অন্য জরতি ধলিযাছেন “কুফধৈ দেখ হজনম্‌।” 
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এই যুদ্ধের এক পক্ষের নায়ক ক্রোধময় হুর্য্যোধন, 
পক্ষে সাত্বিক জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রীকুঞ্জরূপে সমুধায় সংগ্রামে 
নায়কন্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য বেদব্যাস ধর্ধবরূপী ঘুধি 
রূপ মহাবৃক্ষের মূলে নি স্থাপন করিলেন? না-শুদ্ধ সব: 
জ্ঞানবিগ্রহপরযাত্া রূপ শ্রীকৃষ্ণ, বেদ ও বেদাঙ্গ.রূপ ব্ 
এবং সেই বেদ-উপদেষ্া ্রাঙ্মণগণ । আমরা মহাভারত 
কোন ব্যাপারে কুষ, বেদ ও ব্রাঙ্গগণ ব্যতীত যুধিঠির 
দেখিতে পাই না। ঘুধিঠির ব্রাঙ্গণগণে পরিবত হই; 
এবং বেদ ও ্রীকুষ্ণকে সমক্ষে রাখিয়া সকল কার্ধ্য সমা! 
করিতেন। যে ধর্ম-বিক্রমরূপী অর্জুন সাত্বিক জ্ঞান-রূপী কষে 
সারথ্য দ্বারা পরিচালিত না হয়, সে বিক্রম ধর্শযুদ্ধে কখন বিজ্ঞ; 
হইতে পারে না। ভগবান কর্তৃক চালিত না হইলে ধর্মবিক্ল 
কখনই ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না । মানব-হৃদয়ে ধর্শযু 
ধাহা সংঘটন হয়, মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্রের ঘুদ্ধে অবিকঃ 
তাহাই ঘটিয়াছে। ব্যাস মানবহৃদয়কে এইরূপ বিকাশ করিত 
দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন, ধিনি এই যুদ্ধে জয়ী হই 
চাহেন, তিনি যেন সান্বিক বুদ্ধি বারা সতত নীয়মান হন| 
সাত্বিক জ্ঞানকে নায়কত্ব না দিলে সংসার-কষতে নিস্তার নাই। 
পাপপক্ষ অহনিশ বড়বন্ত্র করিয়া মানবকে যহাকলুব-প্ে 
ডুবাইতে চাছে। সে বড়যন্ত্র তে করিতে হইলে তা 
সাত্বিকজ্ঞান আবশ্তক। শুদ্ধ সাত্বিকজ্ঞান নহে, তাহা 
বলীয়ান হওয়া চাই। নর নারায়ণ একত্র সংবিলিত হও 
ছাই। পুরুষত্ব ও সান্বিক জ্ঞান একত্র কার্ধ্য কর! চাই। 
লংসার-ক্ষেত্রে জয়লাভের সন্ভতাবন।। এই ব্যাপার লই? 







মহাকাব্যের পরিচয়। ৬১ 


ভারতের সৃষ্টি ব্যাস মহাভারতীয় ধর্শপক্ষের কল্পনা 
রূপে সঙ্জিত করিয়া ভগবান্‌ নারায়ণকে উজ্জর্সবর্ধে 
স্থলে পরিদৃশ্তমান করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি প্রথষে 
 ককককে দেখাইয়াছেন, উত্তরোত্তর সেই কৃষ্ণের মৃস্ধ 
াটাকার ধারণ করিয়াছে । জগত-সংসার যেমন নারায়ণের 
“মহাভারত তেষনি নাবায়ণের রূপ। এই জগ্ত, ব্যান 
[ডাতেই বলিয়াছেন, মহাভারতীয় মহা বৃক্ষের 
“যুলং কৃষে ব্রন্গ চ ত্রাক্মণশ্চ।” 


ভারতীয় কাব্যস্থষ্টি | 


মহাভারতে প্রানুস্তেই তাহার কিরূপ কাব্য-পরিচয় আছে 
হা আমরা প্রদর্শন করিলাম । ব্যাসের নিজ মুখের পরিচনন 
হা, তাহাই দিয়াছি। একথায় কাহার আপত্তি হইতে পারে 
৷ এই কাব্য-নিবিউ আখ্যায্িকার পাত্র ও পাত্রীগণ ষে 
রুত ধ্রতিহাসিক লোক নহেন, তাহারা যে কেবল কাব্য-রচিত 
রত মাত্র, তাহাই ষেন বিশেধরূপে পরিচয় বিবার জন্ত, ব্যাস 
[ই পানজজ ও পাত্রীগণকে দেবসম্তব করিয়া অদ্ভুত রূপে সৃষ্ট 
রিয়াছেন। কি পাওবগণ, কি কৌরবগণ, কি দ্রৌপদী, 
ণহারই জন্ম প্রাকৃত জন্ম নহে। তাহাদের উৎপত্তি ও জন্ম 
ডুত। তাহারা কেহই সাধারণ মনুষ্যের মত জন্ম গ্রহণ করেন 
[ই। তাহাদের অলৌকিক জন্ম-বিবরণ দিয়! ব্যাস তাহাদিগকে 
বোর কল্পিত চরিত্র রূপে দেখাইয়াছেন। রামায়খে যেরূপ 
[শরধিগণের জন্ম অন্ভুত, মহাতারতীয় কুরু-পাগুবগণের জন্মগ 
অপ অন্ভুত। উহারা সকলেই কাব্যের পাত্র ও কাল্ননিক -সুষ্টি। 


ঙ 


৬২ কাব্য-চিন্তা। 


ধতিহাসিক জনগণের সহিত উহাদের পার্থক্য এইরূপে প্রথা 
নির্দিষ্ট হইয়ছে। পাছে এ সম্বন্ধে পাঠকের ভুল হয়, এ 
আদিতেই কবি তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। মহাতারঃ 
অনুক্রমণিকা ও আদিপর্কের মাহাত্ম্য এইজন্য এত অধিক। | 
যাহা হউক, ধিনি এইরূপ কাব্যনিদর্শন তুচ্ছ করিয়া মা 
ভারতীয় প্রধান পাত্র ও পাত্রীগণকে প্রর্কত শরীরী ও এতিহাগি 
লোক-চরিত্র রূপে গ্রহণ করিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, &ে 
চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ সঙ্গতিসাধন করা অতিশয় ছুঃসাধ্য ব্যাগ 
কেবল কাব্য-ৃষ্টি-রূপেই তাহাদিগের সঙ্গতি রক্ষা হয়, এ 
আদর্শ চিত্র রপেই তাহারা কাব্যে সস্তাবিত্ হয়। নহিলে প্রশ্ন 
মানব-শরীরে একাধারে এত দৈবগুণের একত্র সমাবেশ সম্ভবনী 
নহে। সেই দৈবগুণে ত্রাহারা সকল বাধাবিপত্তির উপর গা 
লাভ করিয়াছেন। পাত্র সম্বন্ধে যাহা সত্য, মহাতারতীয় ঘট 
সন্বন্ধেও তাহাই সত্য । একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। শ্রীরু্চ 
বলিয়াছিলেন + 

শ্দ। যদাহি ধর্পন্য গ্লানির্ভবতি ভারত |: 

অভ্যুতথানমধর্শন্ত তদাত্মানং হজাম্যহ্ম্‌ ॥ 

পরিত্রাপায় সাধুনাং বিলাশীয় চ হুস্কতাম্‌। 

ধর্মসংস্থাপনাথায় সন্তবামি ঘুগে যুগে ॥” 

একথা কি ্রতিহাসিক ঘটনা রূপে প্রমাণীকৃত হয়? পা 

পরিত্তাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছ্ুফতাম্‌--একথা কি অক্ষ 
: অক্ষরে মহাভারত মধ্যে সপ্রযাণ হইয়াছে? খন তুমি 
কথা প্রতিহাসিক ঘটনারূপে প্রমাণ করিতে গেলে, তখ 
দেখিতে পাইলে, মহাভারতীয় ঘটনায় তাহার কিছুই প্রমাণ 


মহাকাব্যের পাঁরচয়। ৬৩ 


নাই। তন্ন তন্ন বিচার করিতে গেলে কে না পাপী বলিয়া 
য হয়? এমত কি, ষুধিষ্টিরকেও পাপ-্পর্ণ করিয়াছিল । 
নিও বিরাটগৃহে এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে মিথ্যা ব্যবহার কবিয়া- 

ন। তাহার অসত্য ব্যবহার জন্ত নরক-দর্শন হইয়াছিল। 

কেন যুধিিরও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন না? 
দিগ সকল পাপী কি বিনাশ গ্রাপ্ত হইয়াছে? না সকল -পুণ্য- 
নই মুক্জিরপ ব্র্গপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন? বাস্তবিক, বিচাধ্য 
ন্োক্তি মহাভারতে এতিহাপিক পরীক্ষায় তিঠিতে পারে 
॥ কেবল কাব্য-কল্পনায় সে কথার যাথার্ধ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। 
ঘাভারত এন্ধপে কল্পিত ও সঞ্জিত, যে তাহাতে ধর্মেরই উদ্ধার 
ধন হইয়াছে এবং অধর্থ্ের ধ্বংস হইয়াছে। প্রমাণে একথ। 
টবে না, কারণ, কাব্য কোন কথ। প্রমাণ করিতে চাহে না। 
ব্য স্তায়শীন্ত্র নহে, কাব্য প্রকৃত ঘটনা এবং ইতিহাসও নহে । 
[ব্যে প্রমাণ নাই, কিন্তু রসের সঞ্চার আছে। কাব্যে এতদূর 
বের প্রগাঢতা জন্মে যে, হৃদয়ে সেই প্রগাঢ়তায় যে সত্য 
[স্থারবৎ বদ্ধমূল হইয়। যায়, তাহা। হৃদয়মধ্যে চিরকাল সঞ্চিত 
[াকে। মহাভারত-পাঠে সেই ফলের উদয় হয়। মহাভারত 
কান সত্য প্রমাণ করে নাই, কিন্তু ঘটনা-যোজনা ও কল্পনার 
কীশলে মনে এনপ রসের সকার করিয়া দেয়, ঘন্দারা মন 
প্র হইয়া যায় এবং সেই আর্র চিত্তে সত্যসকল বদ্ধমূল ও 
শহ্ল্যমান হুইয়। থাকে। বিচক্ষণ পাঠকের মনে বি্ক্ষণ 
প্রীতি হইতে থাকে, কৃষ্ণ ষথার্ধই বলিয়াছিলেন £-- 

“পরিত্রাপায় মাধুলাম্‌ বিনাশাক চ ছুক্কতাম্‌। 
ধর্ষ সংস্থালনার্বায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 


৬৪ কাব্য-চিন্তা। 


ব্যাস এত বিশদ রাগে গরস্থারস্তেই যে কাব্য-হথির পরি 
দিয়াছেন, বালীকিও গ্রস্থারজ্ে তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছে 
রামায়ণের আখ্যানভাগ দেবর্ধি নারদ গ্ন্থছচনায় বলিয়া গেলে 
এই আখ্যানতাগ কবির কল্পনায় বিজভ্ভিত হইয়া কি আগ 
আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা রামায়ণে দেখি! 
পাই। ব্যাসের হষ্টি-রাজ্যে এইরূপ বেদমন্ত্রের একটী সাম 
বীজান্কুর বদ্ধিত হইয়া কেন বিশাল অশ্বখ বৃক্ষে পরিণ 
হইয়াছে, আমরা তাহারও পরিচয় দিয়াছি। বাস্তবি। 
কবিতু স্থষ্টিকললনায় সামান্ত বিষয়, কত বৃহ আকার ধারণ করি 
. পারে, বা্মায়ধ ও মহাভারত তাহাই প্রমাণ করিতেছে। গ্রী। 
মহাকাব্যেও তাহ। প্রতীত হয়। কিন্তু কবির অন্থুতব এত এ 
তর করিয়া সকল বিষয় রচিতে পারে, যেন অনুম 
হয়, সে সমূদায় প্রকৃত-পক্ষে ঘটিয়া যাইতেছে । করি 
সৃষ্টি কারনিক জগতে যেন বাস্তবিকতার মোহন ছড়াই 
দিয়া সে জগৎকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করিয়া দেখায় 
বান্মীকির কল্পনায় এইরূপ কাধ্যস্থ্টির শক্তি বিদ্যমান দেখি: 
বধ! বলিয়া গেলেন +- 

“হে খবিবর, তুমি নারদের মুখে ধীযান রামের চরিত-বিষয় 
যাহা শুনিয়াছ তাহ। বর্ণন কর। রাম, সীতা, লক্ষণ ও রাক্ষদ 
গণের বিষয় যাহা তোমার অবিদ্দিত আছে, আমি বলিতেছি 
সে সমুদ্ায় তুমি জানিতে পারিবে । রাম, প্রিরতয। সীতা 
জনক দশরথের সহিত কোন্‌ কোন্‌ সময়ে কি কি কথা কহিয়' 
ছিলেন এবং গ্রজাগণের সহিত কির ব্যবহার করিয়াছিলেন 
তাছা! কিছুই তোমীর অবিদ্িত্ত থাকিবে না ।” 





মহাঁকাব্যের পরিচয়! "৬৫ 


আখ্যান-কাব্য | 
বান্ীকির কল্পন! সে সমুদায় নিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছি্স। 
দিব্য চক্ষু যাহার নাই, তিনি কবি নহেন। বালীকি 
দিব্যচক্ষে দেখিয়া! যাহা! লিখিয়া শিয্াঞ্ছেন, তাহা যেন 
সত্যই ঘটিয়াছে, এক্প প্রভীতি হয়। বান্মীকি যেন সকল 
য.সাক্কাং প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়! গেলেন । তাহার তেক্বন্থিণী 
নায় সমূদায় প্রত্যক্ষী ভূত হইয়াছিল। যাহ! লিখিলেন জাহ। 
বা লিখিলেন, কি, বাস্তবিক ঘটনার বিবরণ দিলেন, তাহ। 
করা ছুদ্ধর। এই এতিহাসিক যোহ রামায়ণের কাব্যস্থ্টি 












ভারতেও তেমনি বিদ্যমান। সেই আখ্যান-কাব্যই উৎক 
ব্য, যাহ। ইতিহাসরূপে প্রতীত হয়, এবং সেই ইতিহাসই উৎকৃষ্ট 
তহাস যাহ। কাব্যবূপে প্রতীত হয়। অতি উৎকৃষ্ট আখ্যান- 
ব্য বলিয়া রামায়ণ ও মহাভারতে উতিহাপিক গুণ বর্তিয়াছে। 
ইঞ্ ্দ্া বান্সীকিকে বগিষ়া পিয়াছেন ৫ 
: "তুমি বাক্যে রামবিবয়ক যাহা বর্ণন করিবে, তাহার কিছুই 
ঘখ্যা হইবে ন1।” 
"নতে বাগনৃত! কাব্যে কাচিদত ভবিষাতি। 
মহাকাব্যের সত্যতা । 
বাস্তবিক, রামায়ণ ও মহাতারতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, 
হার কিছুই মিথ্য। নছে। মানবের অন্তজ্গতে ঘাহ! সত্য 
ত্যই ঘটা থাকে, এই যহাকাব্যঙয়ে তাহাই বর্শিত হইয়াছে, 
দসবর্জগতে যাহার সাক্ষাৎ উপলবিি হয়, তাহাই প্রতীন্টি। রামায়ণে ও 
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মহাতারতে সেই প্রভীতি সমুদায় সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ঠধান হইয়াট 
অধ্যায্ম জগতের যাহ! হক্মতত্ব, পুরাপ তাহা স্কুলরূপে দেখা 
এক্স, রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়া 
তাহা সমদায়ই সত্য। যানবের জীবনক্ষেত্রে এই ধরদযু 
যাথার্ধ্য প্রতিদিন প্রতীয়মান হইতেছে । ইতিহাসই যিথ্যা 
হইতে পারে, কাব্য আবার মিথ্। হইবে না, ব্রহ্মার এই টা 
আমর! এই রূপেই সত্যঙ্ঞান করি। 


মহাভারত ও রামায়ণের কাব্যপরিচয় । 


মহীভারতকে কাব্য বলিয়া ব্যাসের পরিচয় দিবার ক? 
আমর! পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি । তিনি বোধ হয় দেহি 
থাকিবেন, রামায়ণ কাব্য হইলেও সাধারণ লোকে সচবা: 
তাহা প্ররুত ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাণে 
কিন্তু তিনি জ্জানিতেন, রামায়ণ এক থানি মহাকাব্য । পা 
মহাভারতও সেইন্ধপে সাধারণগোচর হয়, তজ্জন্য তিনি তাহ 
মূলেই বলিয়া গেলেন, এমত কি রঙ্জার সমক্ষে বলিয়া গেছে 
যে, মহাভারত একথানি মহ কাব্য নিজ গ্রন্থের এইনপ স্দ 
পরিচয় দিয়া তিনি রামায়ণের কলম্ব-মোচন জন্য জগতে অধ্যা 
রামায়ণের রচনা! করিয়া গিয়াছেন। মহাতারতীয় কাব্য পরি 
চয়ের এই কারণ-নির্দেশ আমাদের অনুমান মাত্র। আর এক' 
অন্যান এই, মহাভারতীয় ্রতিহাসিক বিবরণ এত অধিক থে 
পাছে তাহার সহিত তাহার কাব্যাংশ ভেম্তিয়া যায়, এক? 
বলিয়া দেওয়া আবগ্তক যে, যহাভারতে প্রন্কত ও প্রাকৃত বিবর 
অধিক পরিমাণে থাকিলেও মুলে তাহা কাব্য মাজ। তাহা? 
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ক্ান্‌ অংশ কাব্য এবং তাহাতে কি কি প্রকৃত ও প্রাকৃত বিব- 
॥ আছে, গ্রন্থের অন্ুক্রমণিকা-ভাশেই তাহ। বিশেষ করিয়। 
নিনিট হইয়াছে । রামায়ণে এত বিশেষ করিয়া পরিচয় দেওয়। 
নাই। কারণ, প্রথমে বান্দীকি, তার পর ব্যাস,_বাণী্ষি 
স্পাংশে ব্যাসের পথ-প্রদর্শক । বান্ধীকি অগ্রে নিজ মহাকাব্যের 
রচূনা করিয়া! জগতে যে আদর্শ দিয়া গেলেন, ব্যান তাহার 
হমসরণ করিয়া নিজ কাবা রন! করিলেন । সুতরাং বানীকির 
এই মৃত হৃষ্টি-শক্তির যশ ও গৌরব জগতে চিরদিন ঘোষিত 
হতবে। বাজীকির দুখ হইতেই প্রথযে জগতে মহাকাব্য-শ্রোক 
নিঠন হইয়াছিল, সাহারই কাব্য প্রথমে সঙ্গী ত হইয়াছিল, এবং 
শাহারই কমন। হইতে সব্ধপ্রথমেই সম্পুর্ণ নিয়ম-নিবন্ধ-সহাকাব্য 
মহত হইয়াছে। বানীকি শুদ্ধ যে আনি কবি ছিলেন এমত 
নহে, তিনি আদি কবি হইয়া মহাকাব্যেরও আদর্শ দিয়! £গিয়া- 
ছেন। তাহার সৃট্টি-শকি শুদ্ধ যে এক নূতন মহাকাব্য-কল্পনার 
টি করিয়াছিল এমত নহে, সেই কল্পনায় যে রূপ বিস্তারিত রচ- 
নার কার্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সে প রচনাগ্রাচূর্যয জগতে অল্পই 
লক্ষিত হথয়। ব্যাস এই রচনাতাগ্ার আরও বন্ধি্ত করিয়াছেন। 
বা্ীকির সরল ভাব। তাহার বিশেষ গুণমাজ। বানীকির 


গৌরব, আবিষ্ধারে; ব্যাসের গৌরব উন্নতি-সাধনে । ব্যাস ূ 


ঘহাকাবোর রচনাবিষ্বতিতে এক মহ! অস্থর্জযতের সৃষ্টি 
করিয়। গিয়াছেন। তিনি বান্ীকির জগৎকে আরও প্রসারিত 


করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্থির উপর স্থি করিয়া ভ্তানরাঙ্গ্য " 


বাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি বান্দীকির মুখোচ্ছল করিয়। তাহার 
কীর্ভিপতাকা গৌরবের উদ্দ্রধ বরণে জগতে প্রসারিত করিয়া 


& 


৬ 
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গিয়াছেন। জগতের কোন কবি এপ অন্ত কৰির অনুস! 
করিয়া বরং ভাগেক্ষ! অধিকতর গরতিা রাখি! গিয়াছেন' 
এরপ দাত অতি বিবজ। বাস্তবিক) বাস ও বানীকি জগতে 
সাহিতা-দেখে দুই অতুননীয় কাত । 
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ঘটনা ও পাত্রগণের চরিত্র-সাদৃশ্য । 


মহাভারতের সহিত রামায়ণের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে 
ঠাওয়া যায়। কি ঘটনা, কি পাব্রগণের চরিত্র, উতয়তঃ এই 
ৃ্ প্রতীয়মান । যাহাদিগের উদ্দেশা একই,তাহাদিগের কল্পনার 
[ধ্যে সাদৃশ্য না থাকিলে গে উদেশ্য সিদ্ধ হয় কই? এই 
দ্ঠ আমর! দেখিতে গাই, এই ছুই মহাকাব্যে অনেক বিষয়েই 
দাদৃশ্য আছে, কেবল সৃশ ঘটনা! কল্পনা করিবার একটু বিভি- 
তা মাত্র। যিনি যেরূপ কবি, তিনি সেইনূপে ঘটনা কল্পনা ও 
পাত্রগণের চরিত্র অঙ্কন করিয়। গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাতারতের 
গাদশ্য এত অধিক, যেন বোধ হয়, এককন অন্ঠের সামগ্রী ও 
কল্পনা! লইয়! নিজ কাব্য গ্রস্তত করিয়াছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যেন 
বান্রীকির সঙ্গে টধর দিবার জন্যই মহাতারতের সৃষ্টি করিয়াছেন। 
রামায়ণে রাজসতা। ও রাজৈঙ্র্ধ্য বর্ণিত আছে, তিনি সেই 
ছবিকে ম্লান করিবার জন্যই যেন উচ্জরপগতর ও অতুলনীয় রাজসত। 
ও রাজৈশবর্য্য বর্ণনা করিলেন। রাজভোগের পর একেবারে 
বনবাস এবং বনবাসে রামচরিত্রের কেমন সৌনধর্য বিকাশিত 
হইতেছে! এই বিপরীত দশায় পাগুবগণেকেও দেখাইবার জঙ্ত 
যেন পাগুবগণের বনবাস কলপিত হইয়াছে। দাশরধিগণের 
চরিত্র-সৌনার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দলে দলে দেখাইবার জন্য বান্সীকি 
যেষন রাক্ষদ ও রাবণ-পক্ষের কল্পনা, করিয়াছেন, তেঘনি 
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মহাভারতে ব্যাস ধার্তরা ্রগণের কল্পনা করিয়াছেন । রাবণ খে 
রামলক্ষণের চরিব-সৌন্দরধ্য দেখাইবার জন্তই মহা রি 
বৈরব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন । এদিকে দেখ যায়, পঞ্চপা গুনে 
চরিত্র-সৌনধর্য বিকাশ করিবার জগ্তই যেন ছূর্য্যোধনানি 
যুদ্ধব্যাপার ও শক্রতাচরণ বিশ্ন্ত হইয়াছে । পাওবগণের €* 
পরম্পরা যাহাতে বিশদ্বরণে সুরঞ্জিত হয়, ছুর্ষেযাধন এব: 
সকল ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি পাগুবগণের চলি 
দেখিতে চাঁও, তবে ধার্তরাষট্রগণের কললনার দিকে চাহি 
দেখ। যদি পাগবগণকে বুঝিতে চাও, আগ্রে হুর্যে্যাধনকে বুঝ 
আবার দেখ, রামায়ণে প্রতিজ্ঞ ও সত্য-পালন আছে, মহা" 
তারতেও তাই। বরং মহাভারতে সেই সত্যপালনের অনেঃ 
বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যপালনে আবা, 
অজ্ঞাতবাস। সত্যপালনের জন্ত রাজ্যত্যাগ উভয় কাব্য মধ্যো 
লক্ষিত হয়। দাশরধিগণ যেমন ত্যাগী, পাওবগণ তদপেক্ষ 
কিছু ন্যুন নহেন। সীতার বিবাহে যেমন ধনুর্ঙ্গ-পণ 
দ্রীপরীর বিবাহেও তেমনি লক্ষাতেদ। দাশরধিগণের ভরা 
তাবকে পরাজয় করিবার জন্যই যেন কৃঞ্ দ্বৈপায়ন এক! 
পকপাওবগণকে স্থষ্টি করির| সেই পঞভ্রাতার এক ভারা 
কল্পনা করিয়াছেন। নহিলে আমর| দেখিতে পাই, এ বিবাং 
শ্রুতি ও স্ত্তি-বিরুদ্ধ। কেবল মাতৃ-আদেশের বিশেষ বি? 
আনিয়। কবি এই বিবাহ প্রশস্ত করিলেন। * এই বিবাহ 


* হিন্দুধর্পে গুরুষাকা এবং বেদবাক্য এই দ্বিবিধ শাসন ও কর্তৃবানিক্ঈ' 
রখের পঞ্থ। নি্িষ্ট হইয়াছে | যতদ্দিন লোকের শান্ত্রাধিকার না ক্দে 
তঙদিন গুরুবাকাই পালনীয় ও কণ্তবানিত্ধরণ করিয়া ছিবে। পাও 
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নিয়। তিনি দেখাইলেন, পঞ্চপাগডব এমনি একাত্ম ভ্রাতৃভাবে 
্ধ ছিলেন যে, যাহাতে সুন্দ উপন্থন্দের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহা 
ভরাতগণের বিচ্ছেদের কারণ হয় নাই। তীহারা পাঁচঙ্গনে 
ন এক বলিয়। দ্রৌপদীর সতীত্ব প্রথিত হইয়াছে । জৌপদী 
1 এক-প্রাণ পচজ্রনে প্রতিটিতা থাকিয়া সতী। একই 
"গা যেন মহাদেবে পৰ্মূখ হইয়াছে এবং সতী সেই পঞ্চমুখ 
ছাদেবে চিরদিন প্রতিষ্িত।। রামায়ণে দাশরথিগণের ও 
গার জন্ম যে রূপে কল্পিত, মহাভারতে পঞ্চপাগ্ুবের ও 
লীপদীর জনমবৃত্বাত্ত ঠিক তদনুরূপ অতৌতিক ব্যাপার। ধার্ড- 
গণের জন্মবৃত্ান্ত আরও অদ্ভুত । কর্ণের জন্ম তদপেক্ষা অন্ুত। 
রণ হইতে কখন কি সন্তান জন্মে? না৷ কূর্যে্র সহিত সঙ্গম 
স্থবে? শুদ্ধ জন্ম নয়, পাওবগণ এবং দ্রৌপদীর মৃত্যু যেমন 
ুঁত মহাপ্রান্থনিক ব্যাপার, রাম ও সীতার মৃত্যু তদহর্নূপ অদ্ভুত 
ঢাপার। ধরতিহাসিক পাত্রগণের জন্ম ও মৃত্যু কি এরূপ অভডৌতিক 
[পার হইতে পারে ? ছূর্য্যাধনাদি কৌরবেরা! যেমন পাঞ্চালীকে 
পনাদের সেবায় নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, 
[বণও তন্রপ সীভাকে আপন সেবায় নিয়োজিত করিবার 
ক্স করিয়াছিল, _তাহাতেই মহাযুদ্ধের উৎপত্তি। মন্ুয্যের 
ধরত্তি যখন ধর্শসাধনে যত্ববতী হইয়াছে, তখন যদ্দি-পাপমতি 
সই প্রবৃত্তিকে হুষ্কতির দিকে আকর্ষণ করে,তাহা হইলে যেমন 
্তরঙগতে মহা ধ্যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তেমনি যুদ্ধের অনুরূপ 


খের মাতৃআজ্ঞা এবং পরশুরামের পিতৃআজ্ঞা এই কথার হলম্ত দৃষ্টান্ত 
লৌকিক এবং অস্ত দৃষ্টান্ত দিয়া পুরাণ সকল কথার উপদেশ দেন। অন্কৃত 
টাস্ত নছিলে সাধারণ লোকের মনে উপদেশ বদ্ধমূল হয় না। এ কর 
"হিত্য-চিন্তায়” বিশেষরণে প্রদশিত হইয়াছে। 
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কল্পনার ছবি এই মহাকাব্যছয়ে প্রদর্শিত দেখিতে পাওয়া হায় 
ধন্মপ্রবৃত্িরপা ভ্রৌপদদী যেমন হত্তক্ষেত্রূপ কর্মভূমি হই? 
সম্তুতা, সীতাও তদ্রপ। সীতার গৌরব বাড়াইবার জন্যই ফে 
বান্মীকি তাহাকে রাবণ-আলয়ে স্থাপিতা করিয়াছেন। কি 
তাহাতে সীতার চরিত্রে যে লৌকিক অপকলক্ষ স্পর্শ করিয়াছে 
_ধে অপকলঙ্কের জন্ত সীতা! চিরছুঃখিনী, সেই অপকলঙ্ক 
নিবারণ জন্ত ভারতকার ব্যাস ডৌপদীকে দূর্যোধন 
আবাসে স্থাপিত করেন নাই। ব্যাস নিজ মতে কল্পনাবে 
বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন মাত্র। ভ্রৌপদীকে চিরছুঃধিন 
সীতার কল্পনায় পর্যবসিত করা তাহার অভিপ্রেত বো। 
হয় নাই। কিন্তু সীতাহরখে রঘুকুলের যে অপমান হইয়া 
ছিল, সভামাঝে দ্রৌপদীর বন্্রহরণ-ব্যাপার কিছু তদ্পেক্ষা ক! 
অপমানের বিষয় নহে। গণেশসংহিতায় এই বন্ত্রহরণ 
ব্যাপারের সুন্দর তাংপর্য্য.. গৃহীত হইয়াছে । গণেশ বলেন, 
যিনি ভগবন্তক্ত, শক্রপক্ষের কেহই তাহার বাহ ও অক্তয্রণানি 
সাধন করিতে সক্ষম নহে*। সীতার যেরূপ অপ. 
কলঙ্ক ঘটিয়াছিল, সেইরূপ অপকলঙ্ক নিবারণের জন্য ব্যাঃ 
সভামধ্যে জৌপদীর লাঞ্ছনা কল্পনা করিয়াও সীতাহরণের বৃত্তাঃ 
দিতে জ্ডি্সি ছাড়িলেন না। তিনিও দ্রৌপদীর অস্তব্প ও 
ধর্মতেজ দেখাইবার জন্য বনপর্ মধ্যে জয়দ্রথ কর্তৃক ভ্রৌপদী- 
, হরণের আখ্যান প্রদান করিয়াছেন । রামায়ণের যুদ্ধ ও সীতা 
* ন বাহ্োনাস্তরঃ শত্রর্বাধতে তগবজ্জনম্‌| কোধ ছুঃশীসনৌ কৃ” 

আাপাদ,পিন তেরতুঃ। 
(গীপণেশঃ ৫৯ গোকঃ) 
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ধার, মহাভারতীয় যুদ্ধ এবং স্বৌপদীর অপমানের প্রতিশোধের 
ৃশ্ঠ প্রতীয়মান করে। এই যুন্ধ-ব্যাপাবে, আমরা বিছুরের 
ছিত বিতীষণের কি সুন্দর সাদৃশ্য দেখিতে পাই! পবননন্দন 
্রমান পবনাংশ-সম্ভত তীমের সাদৃষ্ দেখাইতেছে। 

রামায়ণে যেমন অযোধ্যার ইশ্বর্য্য বনবাসের ভূমি প্রস্তত 
রিয়। দিয়াছে, যহাভারতেও তন্দরপ ইন্তপ্রস্থের ধশ্ব্য পাগডব- 
ণের বনবাসের কারণরপে প্রতীয়মান হইয়াছে, এবং রামায়ণে 
যমন বনবাসে মহাযুদ্ধের সমস্ত কারণ নিহিত হইয়াছে, মহা- 
চারতেও তদ্রপ পাগুবগণের পরশ্বধ্যহীনতায় এবং বনবাসেই 
টকক্ষেত্রের সমস্ত কারণ নিহিত হইয়াছে । পাগুবগণের রাজ্য- . 
টাতি হইবার পর যুদ্ধের উভয়পক্ষীয় বীরগণ প্রাশসংহারক 
'বরতায় প্রতিজ্ঞারড হইতে লাগিলেন। যেন দেখা যাইতে 
দাগিল, তবিষ্যগগণে এক মহা প্রলয়কারী জলদজাল উদ্দিত 
ইতেছে--সেই জলদজালের পূর্বান্ধকার পৃথিবীকে অন্ধকারে 
মচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছে। 


প্রয়োজন-সাদৃশ্য 


শ্রীমপ্তাগবতের আলোচনায় ষে কৃষ্ণতত্ব পাওয়া যায়, মহা” 

ভারতেও তাহাই গ্রীপ্থ হওয়া যায়। যে মহাসন্ব, সর্বভূতের 

1রমায্মারূপে সর্বজীবে আছেন, যশাহাকে লাভ করিলে সর্বহ্ঃখের 

াস্থি হয়, সেই পরমাত্ম-তন্ব লাভের সাধনপথ-প্রদর্শক শান্তই 

বহাভারত। শুদ্ধ মহাভারত কেন, যে যে শাস্ত্র এই উদ 

সবলষ্ধনে রচিত হইয়াছে, তাহাদের একই নাম জয়। এই 
ণ 
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'জন্ত আমর! বলিয়াছি, রামায়ণ ও মহাতারতের উদ্দে্ একই 
গুদ্ধ রামায়ণ কেন, এই দেখুন জয় নামে কি কি শান্তর বুঝায় £- 

অষ্টাদশ পুরাণানি রামন্ত চরিতং তথা। 

কাৎন্পং বেদ পঞ্চমং যং তন্মহাভারতং বিছুঃ॥ 

তখৈব শিবধর্দাশ্চ বিষুধর্মাশ্চ শাঙ্বতাঃ। 

জয়েতি নাম তেযাং চ প্রবদপ্তি মনীধিণঃ॥ 

অর্থাং অষ্টাদশ পুরাণ, রাযায়ণ, পঞ্চম বেদ মহাভারত এব 

শিবধন্ম ও বিষুধর্শ, ইহাদের নাম জয়। প্রাচীন খষিগণ এ 
সংসার-বিজয়ের পশ্থার জন্য অত্যন্ত লোলুপ হইতেন। সেই পর 
বিশদরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য বেদব্যাস মূল মহাভারতসংহিতা' 
সুষ্টি করিয়াছিলেন । কৃষ্চ-লাত সেই সংহিতার প্রধান উদ্দেশ । ৫ 
স্থলে মহাভারতের সকল গ্রন্থি একত্র কর! হইয়াছে ও সকলসমস্তা 
পুরণ হইয়াছে, সেই ভগব্াগীতায় এই উদ্দেশ প্রদর্শিত হইয়াছে 
কুরুক্ষেত্র-রূপ মহা কর্মক্ষেত্রের রণে ধিনি কৃষ্ণ চিত্ত সমাধা, 
করিয়া তাহাতেই সমস্ত কর্মফল অর্পণ করেন, তিনি পরি 
শেষে ব্্গপদ প্রাপ্ত হইয়! সংসারের ছুঃখ হইতে একেবারে মুত 
হয়েন,_-এই কথার উপদেশ দিবার জন্ত তগবদসীতার স্থষ্টি। এ 
মুক্তি-পথ রামায়ণ যেব্প স্প্টাক্ষরে প্রদর্শিত হইয়াছে, মহা: 
ভারতেও তদ্রগ। আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই, পাপ-পক্ষ 
দশেজ্িয়ের চিত ম্বরূপ দশানন কল্পিত হইয়াছে। মন্ুষ্যে 
ইন্জিয় লকল যখন অত্যন্ত প্রবল থাকে, তখন তাহা; 
পরাক্রযম দশাননের সমান । পাপ মানুষকে মৃত্যু ও ধ্বংস-পৎ 
লইক্বা যায়। এজন জামরা দেখিতে পাই, দ্রশানন মহাকালে। 
মহায়ত! লাত করিয়! একেবারে বিশ্ববিয়ী রূপে সদর্পে লংসার- 
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ধামে বিচরণ করিতেছে। ইন্জিয়গণ বিষয়াসক্তিতে লিপ হইলে 
মানুয পাপাচারে কেবল ধ্বংসের দিকেই আসিতে থাকে) সুতরাং 
পাপের প্রবণতা ধ্বংসের দিকে । যে শকি সেই ধ্বংস নিবারণ 
হরিতে পারে তাহাই বিজ্ুশক্তি। বিষুশক্তির অর্থ জীবের ও 
দংসারের রক্ষিণী শক্ি। বিষ স্থিতিকারী, মহেশবর রুদ্র প্রলয়কারী । 
ঘহেশ্বর তমোগুণে দশানন রূপে জীবে বিরাদ্দিত, বিষু সত্বগুণে 
রামরূপে তাহাতে আবির্ভ,ত *। পাগ জীবকে মৃত্যুতে আনে, 
ধর্ম তাহাকে জীবন দান করে। কিন্তু পাপ ধঁখন অত্যন্ত প্রবল 
হইয়া উঠে, যখন দশেক্দরিয় প্রবল দর্পে বিষয়-ভোগে মুগ্ধ থাকে, 
তখন য্জীয় কর্মক্ষেত্রোংপল্লা ধর্মাসক্তি-রূপা৷ বিঞু-পন্ী সীতাকে 
সেই দশানন নিজ সেবাস্গ নিয়োজিত করিবার জন্ত বিধিমত চেষ্টা 
পায়। কিন্তু মানবের ধর্মাসক্তি ও ধর্্-প্রবৃত্তি হাজার কেন 
পাপারুউ হউক মা, কিছুতেই পাপের সেবিকা হইতে চাহে না। 
যে ঙ্গীবে সেবিকা হয়, সে জীব অনতিকাল-বিলঘ্ষে মৃত্যু-মুখে 
আসিয়া উপনীত হয়। কিন্ত যে জীবে না হয়, সে জীবে 
বর্মাসক্তি বিশুদ্ধভাবে অবস্থিতি করে এবং ধর্ম বিষ্ুশক্তিরূপে 
এতই প্রবঙ্গ হইতে থাকে যে, শেষে অন্তর্জগতে এক মহা! যুদ্ধ 
উপস্থিত হয়। এই তুমুল সংগ্রামে বিষুশক্তিরই জয়। রাম 
সীতাকে সমুদ্ধার করেন। যতক্ষণ না৷ পর্যযস্ত মানবের সম 
ইন্দ্রিয় বিপ্রিত ও বিষয়াসক্তি বিন হয়, ততক্ষণ পর্য্স্ত সীতার 
একেবারে উদ্ধার সাধন হয় ন!। সীতার উদ্ধার-সাধন হইলে যখন 
তিনি কেবল রাম-সেবিকা রূপে বিদ্যযান থাকেন, তখন জীব 


* নীতা যোড়শাধ্যার়ে উপদেশ দেন :--সংসারে মনুষ্যদিগের সথষ্টি দ্বিবিধ। 
দৈবসষ্টি ও আহ্ুর সথষ্ি। দৈবীসম্পৎ মোক্ষের হেতু। আহ্রী ও রাক্ষনী সম্পং 
বন্ধন-হেতু। আঁনুরী গম্পৎ তমোগুপ-গ্রধান। দৈবী সম্পৎ সন্বগণপ্রধান। 
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ক্রমশঃ জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইয়া বৈরাগ্য-হেতু একে একে সহদ 
সংসার বিসর্জন দিতে থাকেন । কর্ণ্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করি 
জীব তখন কর্দ-সন্্যাসী | কর্ম-সন্ন্যাসী হইয়া জীব কেবল ত 
জ্ঞানে আমিতে থাকেন। সংসারের ধর্মাসক্তি (সীতা) পর্যযা 
ক্রমে বিসর্জিতা হয়। ধর্শের সহায় ও বী্ধ্য-্বরপ লক্ষণ? 
বর্জিত হয়েন। জীব তখন একাকী মহাপ্রস্থানে আসিয়া বু 
পদ লাভ করিয়া মহা আনন্দ-সাগরে সমুদয় সংসার-ছুঃখ ঠি 
দিনের জন্য নিমজ্জিত করেন। জীব পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয 
ইহাই কৃষ্ণ-লাভ ও যোক্ষ। রামায়ণে যে মোক্ষ-পথ এই র? 
আখ্যায়িকা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, মহা'ভারতেও তাহাই প্র? 
, শিঁত হইয়াছে । এই জন্ত আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই 
যুধিঠির রূপ মহাদ্রমের মুলে কৃষ্ণ বিরাজিত। দশাননের মত 
ছু্য্যোধনও শতভ্রাতৃগণে পরিরৃত হুইয়া মহা বলদর্পে ক্রুক্ষেত্রের 
রণে আসিয়াছে। সেই রণে সর্বপাগবীজ একেবারে ধবংস- 
প্রাপ্ত না হইলে ঘুধিটির তত্বজ্ঞান-পথে সম্পূর্ণ রূপে অধি- 
ছ্রিত হইতে পারিবেন লা। যখন সমুদয় কৌরবগণের ধংস 
হইল, তখন ঘুধিটির কি করিলেন? যুধিঠিরের তখন সমুদয় 
বিষয়াসক্তি তিরোহিত হইয়াছে,_তিনি হস্তিনার সিংহাসনে 
উঠিয়া আর রাঙ্গ-মুকুট ধারণ করিতে চাহেন না| ধীহার বিষয়! 
সক্তি তিরোহিত হইয়াছে, তিনি তখন তবজ্ঞানে আরোহিত 
এবং সম্পূর্ণ সংসার-ত্যাগী। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, 
মহাযুদ্ধের অবসান হইলেই যুধিটির সর্বত্যাগী হইতেছেন, তাহার 
ভ্রাত্গণ ও দৌপনী ্বাহাকে হাজার হাঙ্গার যুক্তি-কথায় প্ররদ্তি 
দিতেছেন, সে সমুদয় কথায় তাহার একমাত্র উক্তি-_-“আমার, 
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বৃত্তি নাই।” নিবৃতিমূলক কথায় তিনি একেবারে সকলকে নিরন্ত 
রিতেছেন। তৎপরে ব্যাসের আদেশক্রমে রাজ্যাভিষিঞ্ত হইয়া, 
যমন সংসার-ত্যাগী অরণ্যাশ্রমী বানপ্রস্থ অরণ্য মাঝে খবিগণের 
মুলে বসিয়া আরণ্যকের উপদেশ গ্রহণ করিতে বসেন, 
উনিও তেমনি ভীগ্গের পাদ মূলে বসিয়া সমগ্র ভ্ঞান-পথের তত্ব 
গ্রহ করিতে লাগিলেন । তৎপরেই আমর! দেখিতে পাই, পাণুব- 
ণর মহাপ্রস্থান। সেই মহাপ্রস্থানে অগ্রে দ্রৌপদী বিসর্জিতা, 
পরে একে একে সকল ভ্রাতৃগণ বিসঞ্জিত হইলে যুধিঠির দিব্য 
ধামে চলিয়। গেলেন। এই যোক্ষ-পথ সমস্ত জয় শাস্ত্রে প্রদর্শিত 
ইয়াছে। কৃষ্ণ-লাতের এই সাধন-পথ মহাভারতের প্রতিপাদ্য 
কল্পনা-সাদৃশ্য | 

বান্মীকি অন্তঙ্জগতের বাহ-বিকাশ গ্রকটনে প্রীতি গাইতেন, 
কন্ধু কৃষ্ঘ্বৈপায়ন সেরূপ ছিলেন না, তিনি অস্তজগতকেই 
(বিকাশ করিয়া! দেখাইয়াছেন। জীবের যখন বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণ 
(তিরোহিত হইয়াছে, কুষ্তদৈপায়ন সে জীবকে তদ্রপই দেখাইয়া 
ছে । কিন্তু বান্মীকি তাহা দেখান নাই। তিনি সেই বিষয়া- 
।্জি-বিবক্ষিত জীবকে রাজভোগে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, করিয়া 
তাহার বিষয়াসক্তি-তিরোধানের প্রত্তাব কেমন প্রভূত, তাহা 
প্রদর্শন করিলেন । বিশেষতঃ রামকে পূর্বে কখন সিংহাসনে 
বসাইয়া বাল্মীকি দেখান নাই। বনগমন এবং বনবাস-কালে 
তিনি তীহাকে চিরদিন ত্যাগী রূপেই দেখাইয়াছেন। কিন্ত 
সিংহাসনে অধিষ্টিত হইয়াও রামচন্্র কেমন ত্যাগীর চরম ৃষ্ান্ত 
দেখাইতেছেন, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য বান্সীকি রামচন্তরকে 
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অযোধ্যার পিংহাসনে অধিঠিত করিলেন। রামচন্ত্র রাজছঃ 
ধারণ করিয়৷ এবং রাজৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়। কেমন নিষ্কামভাবে 
রাক্গকার্ধ্য সম্পাদন ও প্রজ্জাপালন করিতেন, তাহারই চিত্র দিবার 
জন্য বান্দীকি তাহাকে অযোধ্যারাজরূপে প্রদর্শন করিলেন। 
সিংহাসনারূঢ হইয়া তিনি ত্যাগী খষি-চরিত্রের পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়া" 
ছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়রাজ-অঙ্গে এক দিন 
ঝান্মণ ত্যাগী খষিচরিত্র সম্তবিতে পারে । তিনি দেখাইয়াছিলেন, 
রাজভোগ-মধ্যেও সমস্ত এশ্ব্যযবিরাগী হইয়া রাজকার্ধ্য সম্পর করা 
যায়। এই রালৈঙ্্য্য সমস্তই বিষয়ভোগ, সমস্তই কর্মযোগ, কর্মযোগ 
মধ্যে সম্পূর্ণ স্যাস। সকল কার্য্যই করিতে হইবে অথচ নিপ্ণূহ 
ও নিলিপ্ত তাবে সকল সমাধ! করিতে হইবে | সংসারী অঞ্চ 
সন্ন্যাসী। এই কঠিন ব্রত রামচন্দ্র একদা সম্পাদন করিয়া 
ছিলেন। তাই বলিয়াছি, রামচন্দ্র একদিন দেখাইয়া ছিলেন, ব্রাঙ্গণ 
খধির নিষ্পূহ চরিত্র, ক্ষত্রিয-ভোগী রাজ-অঙ্গেও সম্ভাবিত হয়। 
এই রাঙ্গর্ষি-চরিত্রের চরম আদর্শ দেখাইবার জন্য বাল্মীকি 
শেষে সীতার বনবাস কল্পনা করিয়াছেন। এইস্থলে বান্দীকি 
রামচন্দ্রের কাধ্যদ্বারা দেখাইলেন, মোক্ষপথে আসিতে হইলে 
লীবকে কতদুর অনাসক্ত ত্যাগী হইতে হইবে । তত্বঙ্ঞানী রামচন্্র 
সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়! লক্্মণকেও বর্জন করিপ্লেন। বানুীকি 
এইরূপে জীবের অন্তর্জগতকে বাহ্‌ অবয়বে মুর্তিমান করিয়া 
দিয়াছেন। ব্যাস তাহা! করেন নাই। বান্দীকি যাহা মুর্তিমান 
করিয়া দেখাইয়াছেন, ব্যাস সেই নীতির ব্যাধ্যা করিয়া 
তগ্বাশীত। প্রস্তুত করিলেন । দার্শনিকের মত সেই নীতির 
ব্যাধ্যা দিয়৷ পরে যুধিষ্টির-চরিত্রে অন্তর্জগতকে একেবারে দলে 
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ল প্রকাশ করিয়া! দেখাইতে গেলেন। কুরুক্ষেত্রীয় যুদ্ধের 
রআমর! সেই দৃশ্ত দেখিতে পাই। ভীম, অঞ্জুন, নকুল, 
দব ও দ্রৌপদী যতই ভোগ-পর্বত্তি-দায়ক কথ! বলিতেছেন, 
ষ্টরের হৃদয়-রাছ্্য ততই বিকাশ প্রান্ত হইতেছে। তাহার 
সহতা ও অনাসক্তত! ততই প্রবল হইয়! উঠিতেছে। সেই 
বকে প্রগাঢ় ও প্রবল করিয়া! দিবার জন্যই যেন দৌপদী ও 
জ্ুনাদি তদীয় ভোগবাসন! উদ্রিক্ত করিয়া দিতে প্রবৃত্ত 
য়াছেন। তাঁহাদের কথীসকল যতই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, 
হাদিগের বাগ্মিতা যতই প্রবঙ্গ ও বাকৃকৌশলে পরিপূর্ণ হইয়। 
ঠ, যুরিষ্টিরের অনাসক্তত। ততই যেন দ্বিগুণ উদ্রিক্ত হইয়া 
ঠ। নিবৃত্তি-বল সমস্ত যুক্তি ও বাকৃকৌশলকে পরাস্ত করিল। 
মীকি এই অনাসক্তিকে রাজভোগে আনিয়া তাহার প্রাবল্যের 
হ-ন্বিকাশ দেখাইলেন। দেই অনাসক্তি হৃদব-মধ্যে বলীয়ান 
| রাঞ্জভোগও কেমন তুচ্ছ করে, ব্যাস তাহাই দ্বেখাইলেন। 
[স ও স্বান্মীকি-প্রতিতার এই পার্থক্য জন্ত তাহাধিশের ক্ননাও 
থক্‌ হইয়। পড়িয়াছে। 
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আর এক কল্পনায়ও তাহাদ্দিগের প্রতিভার এইক্ধূপ পার্থক্য 
দুষ্ট হয়। বান্মীকি একা রামচন্দ্রে যোক্ষার্থীর ধর্দ-জগং 
শ্পাইয়াছেন, সেই ধর্মবীরের বিপক্ষে রাক্ষপকুল। ব্যাপের 
্ষার্থী ধর্দজগণ, কৃষ্ণাশ্রিত যুধিষ্ঠির ) তাহার বিষয়ী জগৎ, ধার: 
গণ । উভয় পক্ষই কুরুকুল-সম্ভৃত। বান্মীকির বিষয়ী পক্ষ 
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কিন্তু রাক্ষসকুল-সম্ভৃত *। বান্দীকি তাহার বিষয়ী গঙ্গ! 
ইন্্িয়-প্রবল দ্শানন রূপে সাজাইলেন। সেই ইন্্রিযগ্র 
রাবণের বাহ অবয়ব কিরূপ হয়, তিনি তাহ! দশানন মু 
প্রদর্শিত করিয়া বলিলেন, এই দশানন রাক্ষসকুল-সম্ভব। রা! 
সের ক্ষুধা যেমন ফিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না, ইন্দিয়াসক্ত সংদা 
জীবের তোগলালসা তেমনি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। সং 
জগতের ধনতাওার ও সম্পত্তি ঈত্দ্রিয়িকগণের ভোগলালসা চা 
তার্থ করিতে পারে ন।। এরূপ ধরন্দ্রিয়িক জীবকে রাক্ষস ; 
বলিয়া কি বলিতে পারি? বান্ীকি এজন্ত দশাননকে রাক্ষসক্‌ 
সয়ন্ভুত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইন্দরিয়াসক্ত বিষয়ী নো 
বাহজগতে যেমন লৌভমোহের প্রতিমূর্তি ধারণ করিয়া রাঙ্ষঃ 
রূপে প্রতীয়মান হয়, দশানন সেই রাক্ষসরূপে বান্সীকির করনা 
দেখা দ্রিয়াছিল। বালীকি বিষয়-বাসনার অতৃপ্ত রাক্ষস-মু 
এত জাজল্যরূপে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি দশাননে সেই মু 
প্রকটিত ন। করিয়। থাকিতে পারেন নাই। ব্যাস কিন্তু তা 
করেন নাই। ব্যাস ইন্দ্রিয়াসক্তের সর্বগ্রাসী ক্ষুৎপিপাসা ধাঃ 
বাষ্ট্রগণের চরিত্র-বর্ণনায় প্রদর্শন করিলেন। ব্যাসের কাবা 
কল্পনায় আমরা দেখিতে পাই, ধার্তরাষ্ট্গণ, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি 
সহিত সমবেত হইয়া যেন পৃথিবীকে আপনাদের লোভকবট 
গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু সেই সংসারিগণে 


* প্রশ্জাপতি সপ্তধিগণ মধ্যে পুলস্তয একজন প.লন্তা ধষির ছুই প: 
অগস্তা বা জঠরাগ্রি এবং বিশ্রবাঃ| 'বিশ্রবা খষির পুত্র কুবের, রাৰ' 
কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ 1 যক্ ওরাক্ষন দ্বারা আমাদের শরীর মধো তামছ্ি 
য়া সম্পাদিত হয়| কামাচার ও ব্যভিচারাদি রাবণ) নিগ্রাদি কুস্তক 
এবং শুভ বাসনার মহিত কামের মিলনই বিভীষণ | 


মহাকাব্যের সাদৃশ্য । ৮১ 


ত্তি কোথায়? যে হৃদয়ে মোক্ষ-ধর্্, সেই হৃদয়েই সংসারা- 
কিরূপ মোক্ষবিরোধী অধর্ম। ইহাদিগের জন্মস্থান একই। 
সাধর্থ কার্য্েই প্রতীত হয়। মানবের হৃদয়রাজ্যে যে কার্ধ্যা- 
ক্তি আছে, ধাহার নাম কুকুরাজ, সেই কুরুরাজেরই বংশ পঞ্চ 
গুব এবং হূর্য্যোধনাদি শতত্রাতা। হহাদের যে বিবাদ, তাহা 
বাত্মার হৃদয়রাঙ্গ্ের ঘোর আত্যন্তরিক গৃহবিচ্ছেদ ও 
হাযুন্ধ। ব্যাস জীবের এই অত্যন্তর দেশ বথাযথ চিত্রিত 
রিতে চান। 

কুরুরাজের কর্মনভূমি কুরুজাঙ্গঙ্প বা কুরুক্ষেত্র। মহাঁতারতে 
নখিত আছে ৪ 

“নহাতপাঃ কুরু কুরুজাঙ্গলে তপস্তা করিয়াছিলেন বলিয়া, 
প্রদেশ পবিত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইল *।” 

মানবের এই কর্ভূনিতে ধর্াধর্মের যে তুমুল সংগ্রামের 
কাশ হয়, সেই তুমূল সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রের নাম কুরুক্ষেত্র । 
গীরবগণের এই গৃহসংগ্রাম প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান করাইবার 
গত ব্যাসের মহাতারতীয় কাব্য-সথষ্টি। ব্যাস মাননের 
ত্ন্তর দেশকে দার্শনিকের মত কাব্য-করনায় মূর্তিমান করিয়।- 
ইন। বান্দীকি সেই অত্যন্তর দেশের বাহ বিকাশকে প্রকটিত 
বিয়াছেন। এই জ্সন্ত একের কল্ননায় রাবণ রাক্ষসন্ধপে প্রতীত 
ইয়াছেন, অন্তের কল্পনায়, ছুর্য্যোধনাদি পক্চভ্রাতা পাগুবগণের 
হিত এক কুরুকুলেই সম্ভৃত হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ব কৃ্চের কাছে 
ই দুর্ে্যাধনাদি যুদ্ধের অনেক পূর্বেই যে বিনষ্ট হইয়াছেন 
হার আর সন্দেহ কি? সেই জন্য তিনি অর্জুনকে সেই 


* সম্ভব পর্ববাধ্যয়ের চতুর্ণবতিভ্ম অধণায় দেখ । 
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হূর্য্যোধনাদির বধার্থ উত্তেজিত করিয়। তাহার যোহ অপনা 
করিয়াছিলেন। কারণ, চিত্ত যখন সমুদয় প্রবৃত্তি-পথ বিসর্ 
দেয়, তখনও যেন এক একবার তাহ! সংসারের মোহে অতিষ্ 
হইতে থাকে। মন যেন সংসার ও বিষয়াসক্তি ছাড়ি 
ছাড়িতে চাহে না। সংসারের এমনি ম্ুমোহন বেশ। $ 
স্থমোহন বেশে সংসার একদা ধর্মবীর অর্জ্ুনকেও মুগ্ধ কর্যি 
ছিল। মোহাচ্ছন্ন অর্জন মোহনবেশধারী সাংসারিক মৃর্তিগণ 
কিরূপে বিন করিতে যাইবেন? সে বিষয়াসক্তি যে হা 
হইতে যাইয়াও যাইতে চাহে না। হৃদয়ে এতদিন পোধি 
করিয়া ধর্মাবীর কি বলিয়া সেই বিষয়াসক্তিকে অন্তর হই. 
তাড়াইয়! দিবেন ? সে বিষয়াসক্কি যে আপনার সহিত মিশি। 
গিয়াছিল। সেই মোহ যে মায়াজাল বিস্তার করিয়া আপন 
বলিয়া গ্রভীত হইয়াছিল। কিন্তু জীব জানে না, সেই বিষা 
সক্তিই যাহা বাস্তবিক আপনার সেই আত্মাকে পর করিয়া দে 
এবং যাহ! বাস্তবিক পর তাহাকে আপনার করে। আত্মা 
থাকিয়া বাহ্‌ পৃথিবীর বশ। আত্মা গৃহে থাকিয়া ইন্জিয়গণের বগ 
কোথায় ইন্দিয়গণ আত্মার বশবর্তী হইবে, না, ইন্দরিয়গণের 
বর্তা আত্মা। জীব এই মোহে উপস্থিত হইয়া 
তগবাগীতায় দেখ! দিয়াছেন। কৃষ্ণ অর্জুনের সেই 
অপনয়ন করিতেছেন । ব্যাস এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
ঘত্যন্তর দেশকে মূর্তিষান করিয়া মহাভারতের কল্সনাস্থষ্টি করি 
ছেন। তিনি সেই অত্যন্তরদেশকে দলে দলে বিকাশ ক 
'দেখাইয়াছেন। তিনি যে নীতি অনুসরণ করিয়া 

রচনা করিয়াছেন, সেই নীতির সারতৰ তগবাশীতায় ব্যা 














ন-তত্ব প্রকাশ করিয়া এককালীন এ মহাকাব্য ঘয়ের সারতনৰ 
1র করিয়া গিয়াছেন। 

আচার্ধ্য শঙ্কর দেখিলেন, সমগ্র ভারতীয় পর্বের একে একে 
কর! সামান্ কার্ধ্য নহে। এজন্ত তিনি সমুদয় গ্রন্থের এক 
শব স্থান গ্রহণ করিলেন। সেই কেন্দ্রদেশে তিনি এরূপ 
ল আলোকপাত করিয়াছেন, ধঙ্দীরা সমুদয় মহাতারতীয় 
ভূমি আলোকিত হইয়! পড়িয়াছে। ভারতীয় ঘটনা- 
ঞ্জর সমুদয় রহস্য একত্র করিয়া অর্জুন তগব্াগীতায় এক 
ও সমস্ায় সমস্ত কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। তিনি এই সমস্তায় 
তীয় সমস্ত ঘটনার এক বৃহও গ্রন্থি দিয়া কৃষ্ণের নিকট 
ই গ্রন্থি খুলিতে দিলেন । কৃষ্ণ তাহা অতি কৌশলে খুলিয়া 
। শঙ্করাচার্য সেই কৌশল দেখাইয়া দিয়া গ্রথথিকে 
থল করিয়া দিয়াছেন । তিনি এই গীতার ভাষ্যে দেখাইয়া 
ষে, ভারতীয় সমুদয় ঘটনা বুঝিতে গেলে, পাঠক, 
জান! চাই যে, একমাত্র চ1::001৬এর জন্ত, এক মাত্র 
্য-জ্জানে নিয়োজিত হইয়া ত্যাগ স্বীকার করাই মানবের 
ধান কার্ধ্য ও গৌরব । এই ত্যাগস্বীকারে যে বিষয়বৈরাগ্য 
নে, তাহাই সংসার-রূপ কর্ণস্থলের প্রধান লক্ষ্য । সেই ত্যাগ- 
কারে ধিনি অত্যন্ত হইয়াছেন, তিনিই হুধিষ্টিরের ন্যায় মোক্ষ 
বর্ষ-পদদ প্রাপ্ত হইতে *পারেন। গীতার এই উপদেশ শুদ্ধ 
হাতারতীয় ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা নহে, এই নিয়মে রামায়শের 
মগ্র ঘটনাবলীও নিয়োজিত হইয়াছে। রামায়ণে গীতার মত 
কান পর্বের বিস্তাস না থাকাতে তাহাতে সে নিয়মটি বুঝাইয়া 
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দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্ত মহাভারতে সে রহস্ত' বিশদ 
_ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আলোকে আমরা বিলঃ 
দেখিতে পাই, রামায়ণোক্ত ও মহাভারতীয় সমগ্র ঘটনাবলী 
নিয়মে চালিত হইতেছে । কর্তব্য-জ্ঞানের অন্থরোধে সংয 
হইয়া সমুদয় ত্যাগ-স্বীকার ও বিসর্জন দ্রিতে শিক্ষা দিবার £ 
শুদ্ধ মহাভারত নহে, রামায়ণ-কল্পনারও স্থষ্টি। সেই ত্যা 
হ্বীকারের পার্থিব কর্মফল যাহাই হউক না কেন, পরী কর্ণ 
উদাসীন হইলে মানব পরমার্থ ধনে ধনী হইয়া চিরম্ধী হস 
পারে । এই সত্য মানব-মনে সংস্কারবৎ বদ্ধমূল করিয়া দিব 
জন্য ভারতীয় কল্পনার স্থষ্টি ও কাব্য-রসের আয়োজন হইয়াছে 
ব্যাস একজন মহা দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, এক্গন্য তি 
সম্দয় কাব্য-কল্পনায় যে সত্য লোকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দি; 
চাহেন, সেই সত্যের সমুদয় দার্শনিক তত্ব এক স্ব 
অধ্যায়ে বুধাইয়। দ্রিলেন। রামায়ণ-পাঠে সেই সত্য-মাত্র হৃদ! 
চিরকাল বদ্ধমূল হইয়া ধায়। রামায়ণে কাব্যরস ও স্থষ্টি এ 
উচ্চতায় উঠিয়াছে যে, তাহ!তে সেই সত্য যেন দ্বিগুণ বা! 
আসিয়া! তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া পড়ে। মহাভারত £ 
সত্যের চৈতন্য করিয়া দেয়, তুমি জানিতে পার, এই সতো 
প্রক্কতি কিরূপ; কিন্তু রামায়ণ এই সত্যের চৈতন্ত উৎপাদ 
করিয়৷ দেয় না, তাহা অজ্ঞাতসারে তোমার হদয়-মধ্যে প্রবে 
লাভ করে, অচেতন-ভাবে তোমার হৃদয়ে সংস্কারবং অবস্থা 
করে এবং অজানত তাবে তোমাকে জীবন-ক্ষেত্রে চালি' 
ক্ষরিতে থাকে। মহাভারত পাঠে যাহা শিখিয়াছ, তাহা" 
চৈতন্ত হয়, রামায়ণ-পাঠে যাহা শিখিয়াছ, তাহার চৈতন্ত তত € 
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বটে কিন্তু তাহার প্রভাব তোম।র হৃদয়ে নিয়ত অনুভূত হইতে 
ক । 

ভগবদগীতায় ব্যাস যাহ। সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন, অন্ধ- 
1য় তাহ। বিস্তৃত ভাবে আলোচন। করিয়। গিয়াছেন। তগ- 
দীতা কাব্যের যে স্থলে সপ্নিবিষ্ট, সে স্থলে তত বিস্তৃত রূপে 
নিক তব বুঝাইবার সময় নহে। এ জন্য অন্ুগীতার সৃষ্টি । 
| যাহা হউক, পাণ্ডবগণের চরিত্র যে রূপ বিশুদ্ধ ভাবে চিত্রিত 
মাছে, তাহাতে গীতোক্ত বাক্য সকল যে অর্জুনের মুখে 
শেষ রূপে শোতা পাইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সে 
কার ধরমপ্রশ্্ ও সমস্তা আর কোন ভাতির ইতিহাসে গৃহ- 
চ্ছেদ-মূলক যুদ্ধ-ব্যাপারে উত্থাপিত হয় নাই। চরিত্র-সঙ্গতি 
ক্কা করিবার জন্যও গীতার সমাবেশ আরশ্যক হইয়াছিল । 
মায়ণে রামপক্ষে অরাতি-বিনাশে আত্মকুলক্ষয়ের ভয় ছিল না 
য়া তাহাতে গীতার স্াঘ় কোন অধ্যায়ের আবশ্তকতা 
(নাই। গীতার সন্গিবেশ দ্বার! কাব্যবাসের কথঞ্চিত ব্যাঘাত 
টয়াছে বটে; কিন্ত মহাভারত মধ্যে গীতার প্রয়োজন ও উপ- 
াগিতা বুঝিয়া আমরা তাহার সমাবেশে তত দোষ দেখিতে 
[ই না । গীতাতে ব্যাস সমস্ত ধম্মশান্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া 
নূর প্রক্কৃত মোক্ষপথ যেমন পরিফার করিয়া দেখাইয়া 
য়াছেন, তেষন পরিষ্কত রূপে সংক্ষেপে কোথাও তাখ' প্রদর্শিত 
1নাই। 

এই গীতায় আমরা সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণের নীতি এবং 
পর্ন তত প্রকুষ্টরূপে প্রকাশিত দেখিতে পাই। * সেই নীতি 
তব, কল্পনায় কেমন অবয়বী হইয়া বিশাল মহাতারত ও রামা- 
৮ 
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য়ণে পর্যবসিত হইয়াছে, তাহাও আমরা প্রকাশ করিতে প্র 
গাইয়াছি। “রাঘব পাগুবীয়ের” গ্রন্থকার এই কল্পনার এ 
কত বিশদ রূপে ও কত সুন্দর কৌশলে কাব্যাকারে প্র 
করিয়াছেন, তাহা ধাহার। সেই গ্রন্থ পড়িয়াছেন, ভাহারাই ছু 
গত আছেন । আমাদের শান্্রালোচনায় বিলক্ষণ প্রতীতি 
যে, প্রাচীনকালে মহাভারত ও রামায়ণের এইরূপ একত্ব পি 
মাত্রের মনেই জানা ছিল। কালবশে যত শান্্লোচনার ? 
হইয়া আসিয়াছে, ততই সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, শি 
পুনরায় শান্্রালোচনায় যে সেই জ্ঞান আবার পুনরুদ্দিত হহ। 
এমত প্রত্যাশা আমাদের বিলক্ষণ আছে। এক্ষণে সেই জ্ঞা?ে 
পুনরুদ্দীপন করিবার জন্ত আমরা এই প্রস্তাবের অবতার 
করিলাম । এতদ্দার। আমরা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমগ্র গরম 
দিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তদ্িষয়ে কথপিত আলোকপাত করি 
সেইদিকে লোকের যন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ 
অভিপ্রায় সি হইলেই আমরা কৃতার্বহইব। 
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কৃষ্ণচরিত্র | 


আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, যে দার্শনিক তন্ব-সমূ- 
ঢের বিকাশ ও প্রনারণ বিশাল মহাভারত এবং রামায়ণ, ব্যাস 
'হা৷ তগবণগীতায় বিবৃত করিয়াছেন। ভগবাশীন্কা মহাভারতের 
রুদপ্ত ও অক্থিস্ববপ। গীতার সম্প্রসারণই মহাতারত। 
[ভারত স্থল দেহ, গীতার তব্সমুদায় তাহার আমা । গীতার 
হিত মহাভারতের সম্বন্ধ এতই ত্বনি্। এতই গল্ীর ও এতই 
গৃঢ়। গীতার স্থুল বিকাশ শুদ্ধ মহাভারত নহে, রামায়ণও 
হার স্থল বিকাশ । তবে রাম।য়ণের সহিত মহাভারতের যে 
রহ গার্ধক্য আপাততঃ প্রতীত হয়, তাহা ব্যাস ও বান্দীকির 
নার পার্থক্য জন্ত। বিষয় এক হইলে কি হইবে, কল্পনা- 
[রী গ্রন্থকার ত এক নহে। গ্রস্থকারের পার্ধকা জন্য বিষয়- 
অনার পার্থক্য। “মহাকাব্যের সাদৃশ্য” শীর্ষক প্রস্তাবে আমর! 
দখাইয়াছি, একই বিষয় ব্যাস এবং বান্ীকির কল্পনায় কেমন 
ধতির আকারে পরিণত হইয়াছে । তাহাদের প্রতিতার যে 
পকতিগত বিতিন্ত। আছে, “কাব্য-_বনবাসে” নামক প্রবন্ধে 
ঢাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে । আমরা এই প্রস্তাবে ব্যাস ও 
'্দীকির প্রতিতা-পার্ধক্য আরও কথক্চিৎ আলোচনা করিতে 
াই। 

ব্যাস "কৃষ্চারত্রে' নারায়ণাংশ কাব্যমধ্যে পৃথক রাখিয়াছেন। 
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মহাভারতীয় মহাব্যাপার মধ্যে নারায়ণ কেমন নি 
ভাবে কার্ধ্য করিয়া যাইতেছেন, তাহা আমরা কৃক্চচারিটে 
দেখিতে পাই, ; সেই নারায়ণাংশ বান্মীকি “রামচরিত্রে” প্রচ্ছে 
করিয়াছেন। রামচরিত্রে যে দ্বিতাব বর্তমান, গেই দিত 
বিশ্লেষণ করিয়। স্বতগ্্র রূপে তাহা দেখাইবার জন্য ব্যাস ছুই: 
স্বতন্ত্র চরিত্রের কল্পনা করিয়াছেন । সেই ছুইটি চরিত্র_কষ্ঝ : 
যুধিষ্টর | যিনি বান্মীকির রামচরিত্র বুঝিতে চান, তিনি এক 
কঝু ও যুধিটিবের প্রতি লক্ষ্য করুন। সেই কৃঝ ও যুধি+: 
এক রামচরিত্রে সংগ্রি্ট । রামচন্্র যুধি্টর রূপে কার্ধ্য করি? 
যাইতেছেন , কিন্তু তাহান আম্মবিস্থৃতিতে নারায়শের ভাব প্রচ্ছঃ 
রহিয়াছে । 

বান্সীকি শুদ্ধ রামচরিত্রে এই নারায়ণাংশ প্রক্ষেপ করিম 
ক্ষান্ত হয়েন নাই। রামায়ণের প্রথমাংশে আমরা রামচরিতে 
যে নারায়ণের অংশ দেখিতে পাই, ক্রমে যখন সীতাহরণেঃ 
পর কার্যয-পরম্পরায় কাব্যব্যাপার ঘোরতর হইর| উঠিতে লাগিল 
খন রামচন্ত্রকে বীরকার্ষে শূর রূপে ব্যাপৃত হইতে হইল, যখন 
তাহাকে লক্ষণ ও স্থুগ্রীবের সঙ্গে মাতিয়। মহা বৈরনিরধ্যাতন- 
কার্ষ্যে অন্ুলিণড থাকিয়া নররূপে অনুষ্ঠান করিতে হইল, খন 
তাহাকে বীরগণের মধ্যে কাব্যকল্পনায় হারাইতে থাকি, তখন 
তাহার সেই নারায়ণাংশ কবি অন্ত এক চরিত্রে ফুটাইতে _লাগি- 
লেন। তখন রামচন্দ্র বীর, মহাবীর, শৌর্ধযশালী লক্ষণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বীর। তখন তিনি মহা বৈরব্যাপারে অন্থুলিপ্ত । তাহার 
নারায়ণাংশ কাষ্যপরম্পরায় আচ্ছন্ন । তখন সেই নারায়ণাংশ 
অন্য এক চরিত্রে দেখ! দিল। সেই চরিজ হনুমান । নারায়ণাংশ 
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খন হনুমানে কার্য করিতে লাগিল। নারায়ণের সংসান্র- 
ফের চক্চিতা তখন হনুমানের বুদ্ধিকৌশলে উদ্ভাসিত হইল। 
এ হগ়্মানের আত্ম-বিস্বৃতিতে নারায়ণ প্রচ্ছন্ন রহিলেন। 
এই হন্ুযান-চরিন্ধে বাল্সীকি একত্র নারায়ণের কৌশল ও 
চ্চ প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাস সেই চব্িত্রেরই বিশ্লেষণ 
করিয। কঞ্চচরিরে নারায়ণাংশ দিয়! হন্থমানের ভীম শক্তি ভীম- 
চরিত়ে কলপন। করিলেন। মহামুদ্ধে ষেমন রামচন্ত্র, শুরশ্রেষ্ঠ 
লক্ষণ ও হনুমানের সহায়তায় সর্ধদিকে কার্য্যসিঞ্ধি করিতেছেন, 
মুশিএর তেমনি মহাধর্শবীর্য্যন্বক্ূপ অর্জন এবং ধর্মবল- 
্ব্প ভীমের সহায়তা লইয়া! ভারতীয় মহাব্যাপার সম্পন্ন 
করিতেছেন | ধর্ঘবীর্ধ্য এবং ধন্মবল অপর সহায়ত। ভিন্ন একা 
একাই সদুপধায় পাপবল পরাস্ত করিতেছে । পবনদেব প্রচবলে 
একাকী যেখন সম্মুখে সমস্ত বিধবংস করিঘ। চলিত! যান, ভীম 
9 হমুযান তেমনি একা একাই পাপের শত সহশ্র মৃত্তিকে চুর্ণ 
বিচর্ণ করিয়। ফেলিতেছেন। মহাবীর অর্জুন একাকী শতবার 
পাপ-বিপক্ষে জয়লাত করিতেছেন। বান্ীকি রাম ও লক্্ণকে 
পন্ধতপ্রমাণ বিদ্-বিপত্তির উপর জয়লাত করিতে কল্পন| করিয়(- 
ছেন। এনূগ বীরত্ব কেবল ধর্মাধন্মক্ষেত্রেই সম্ভব। মানুষ 
ম্বব্যাপারে তত সম্ভব নহে। ধর্শের হূর্য্যোদয়ে পাপের সন্ত 
ই ঝটক। তিরোহিত হয়। ধিনি এই ধর্মতন্ব বুঝিতে পারেন, 
তিনিই বুঝিতে পারিবেন, তীম ও অঙ্জন এক৷ একা কিরূগে 
শত সহ বিপক্ষবলের উপর জয়লাত কৰিতেছেন,হন্তুমান একাকী 
কিপে অস্ুতব্যাগার সমস্ত সম্পর করিতেছেন এবং রামলঙ্ষণ 
এক। একাই কিনূেপে অশ্যা্চ্ঘ্য অবদান-পরম্পরায় বিজয়ী হই! 
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উঠিতেছেন। এসমস্ত সংগ্রাম সামান্ত বাহা সংগ্রাম নহে, । 
ংগ্রাম অধ্যাত্মরাজ্যের ঘোর ঘুন্ধব্যাপার-ষে যুদ্ধে সংসারে 
বিষয়াসক্কি, মায়ামোহ ও পাপ-তাপ এক দিকে, অন্য: 
ধর্ের মহা বল-বিক্রম, শৌর্ধ্য ও বীর্ধ্য তুমুল কাণ্ড বাধাই! 
মহোল্লাসে জয়সত্রীর উচ্চকেতনে নৃত্য করিতেছে । 
বামায়ণে আমর! ধন্মপক্ষে রামলক্ষমণ, ভবতশক্রদ্ন ও হন্ুম? 
রূপ পঞ্চশক্তির সংযোগ দেখিতে পাই, মহাভারতেও তন্প যুধি 
ঠিরের গঞ্চভ্রাতার সংযোগ । রামায়ণে ধন্মের দৈবসহায় নারায 
বিলুপ্ত ভাবে আছেন, ব্যাম সেই দৈব-সহায় নারায়ণকে পর 
পাগুবের কষ্ণরূপে পরিপৃশ্তমান করাইয়া! সংসার-চক্র তথ্দীয় হত 
্ন্ত করিয়৷ তাহাকে প্রদর্শন করিয়াছেন। দেবকল্পনা কে" 
কাব্যে এত উচ্চতায় উঠে নাই। কোন কাব্যকার প্রণীশক্তি€ 
কাব্যচরিত্র-আকারে এত পরিপাটরপে রক্ষা করিতে পারে 
নাই। দ্াস্তে, মিল্টন প্রভৃতি সকল এশীচরিত্রকর্পনাকার ব্যাদে' 
নিকট পরাস্ত । বাীকি যাহ। রামচন্দ্র ও হনুমানে প্রচ্ছন্নভ'দ 
দেখাইয়াছেন, ব্যাস তাহা কৃষ্ণচরিত্রে উজ্জললতায় দেদীপ্যম” 
করিয়াছেন। এত বড় প্রকাণ্ড মহা প্রণীচরিঅ কল্পনার যোগ 
বটে। এত নিগৃঢ, জটিল ও অসীম চক্রিতাপুর্ণ অনস্তের ছায়” 
রূপী কুষ্ঝ তগবান-চরিত্রের উপযুক্ত বটে। সেই কৃষ্ঝ ত্র 
ক্রমে সমুদবায় মহাতারত ও সংসারকে যেন ছাইয়া ফেলিলেন 
ঠাহার বিশাল দেহ, সংসারে যেমন, তেমনি তারতময় ওতপ্রো: 
হইয়া বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। অথচ তিনি নিজ হস্তে কিছু 
করেন নাই। তিনি কর্ঠধপে সমুদয় ব্যাপার চালাইতেছেন: 
তিনিই সর্বেসর্ধা,_ভারতে সর্কেসর্বা,সংসারে সর্বের্ক 
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মহাভারত সমাপ্ত হইলে তুমি ভগবানের প্রকাণ্ড লীলা দেখিয়। 
শাহাকে ধগ্ঘ ধন্য বলিয়। উঠিলে। তোমার মন কষ্ণমাহায়ো 
পরিপূর্ণ হইল। 


কল্পন।-পার্থক্য । 


ক্কে ছাড়িয়া দরিয়া আমর! যে পৰ্ণপাগুবকে দেখিতে পাই, 
স্তাহার। যেন পঞ্জজনে একত্রীভূত একমাত্র বল। কোন কাব্যে 
গঞ্চন্রাতা এমত ঘনিষ্টঃ্পে মিলিত হয় নাই। আবার কোন 
কাব্যে সেই পণ্জনের একৈকশক্তি স্বতন্ত্র পে তত বিরাটমৃদ্ডিতে 
প্রদর্শিত হয় নাই। যদি আর কোন কাব্যে পাচজনে একপ্রাখে 
মিলিত হইয়া থাকে, তাহ! বালীকির মহাকাব্যে। কেবল 
রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই--রামলক্মণ, ভরতশক্রুর ও হন্তমান 
এক-প্রাণে ও তক্তিতে সবাই অনুপ্রাণিত হইয়াছে। আবার স্বতন্ত্র 
ভাবে উহাদের বিরাটমূর্তি দেখ, এক এক জনের চরিত্রাঙ্কনে 
তোমার মন পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। পরিপূর্ণ কি, বুঝি মনে সে 
বিশালচিত্র ধরিয়া! উঠে না। এই ছুই মহাকাব্যের এই পঞ্জনের 
চরিত্র এক অদ্ভুত চিত্র-এক অনুপম কল্পনা। সবাই বিচিত্র 
অথচ এক। সবাই স্বতন্্ শক্তি অথচ একত্রীভূত মহাশক্কা 
ব্যাস ও বান্দীকি এই স্থানেও অতুলনীয় । 

কিন্ত এই স্থলেই ব্যাস ও বাল্মীকির বিভিন্নতা। ব্যাস, 
বান্বীকির স্থষ্ি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিছ্ত ব্যাস ত বান্মীকি 
নহেন। ব্যাপের কল্পনায় বান্মীকি অধৃপ্ত হইয়াছেন। বান্ীকি 
কনার স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া ভক্তির যে স্থষ্টিরাজ্য বিশ্তীর্ঘ করিয়া- 
ছেন, ব্যাস তাহা দেখিয়া মোহিত হইলেন । কিন্তু ব্যাস মোহিত 
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হইয়। ভাপিলেন, আমি এই সুষ্টির'জ্যের পর-পারে এক সৎ 
বান বিস্তীর্ণ করিব। ভক্তিপূর্ণ বারাণসীর পুণ্যধামের পরপাণে 
আর এক সদৃশ পুণ্যধাম টি করিব। অধ্যান্ম-দেশের পুণ 
সলিল সাব্বিকীপ্রবৃত্তিকূগিণী ভাগীরথীর একপারে বান্ধীকির 
বর্ণচড়া, অপর পারে ব্যাসের স্বর্ণচড়া হাপিতে থাকিবে 
বাখীকি ষে মোক্ষপথে কল্পনা বিস্তার করিয়াছেন, সেই মোক্ষ 
পথ উত্তীর্ণ হইয়া আয্ম। যে পথে বিচরণ করে, ব্যাস সেই দেখে 
স্বীয় কল্পনাকে ছাড়িয়া দিশ্লেন। ব্যাপের কল্পনা সেই দেখে 
অবাধে ভ্রমণ করিয়া বিশ্বসংসার ছাইয়া ফেলিল। বাল্মীকি; 
ভীর্ঘদাম-_-তক্তি, ব্যাসের মোক্ষধাম-_জ্ঞান । 

বান্মীকি হৃদয়ে বলবান, ব্যাস জ্ঞানে মহীয়ান। বালীকি 
যে জদয়ে কৌন্তমিখুন-শোকে ব্যথিত হইয়াছিলেন, সেই হৃদয়ের 
আবেগে রামায়ধ-কল্সনায় প্রমন্ত হইয়াছিলেন। ব্যাস যে 
তপোবশে স্বর্গ মর্ত্য করায়ও করিয়াছিলেন, সেই তৰজ্ঞানে উদ্ধো- 
ধিত হইয়া ভারতীয় কল্পনাকে সজ্জিত করিলেন। বাল্মীকির 
ধন্মক্ষেত্র হদয়, ব্যাসের কুরুক্ষেত্র জান। এই জ্ঞানের কুরুক্ষেত্র 
পাপকুল ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। বাল্পীকির কল্পনারাজ্যে হৃদয়ের 
প্রশ্রধণ একেবারে শব্দ ধারায় বিমূক্ত, ব্যাসের কল্পনারাক্ছ্ে 
জ্ঞানের অসংখ্য দেশ বিরাজিত। বান্ীকির পাত্রগণ হৃদয়া- 
সরাগে পরিপূর্ণ, ব্যাসের পাত্রগণ জ্ঞানবঙ্গে বলীয়ান। রাম 
চন্দ্রের তাতৃগণ হৃদয়ান্ুরাগে যাহা করে, তাহা যুধিঠিরের ত্রাতৃগণ 
স্তানবলে উত্তেজিত হইয়া সম্পন্ন করে। লক্ষণ, ভরত, শক্রুদ্ 
ও"হন্মান, সবাই বামান্ুরাগে পরিপূর্ণ, সবাই বীর বটে, কিন্বু 
ভক্তবীর। ঠাহাদের বীরত্ব তক্তিতে উত্রেক্ষিত। ভর্তিতে, 
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অগ্রামে ও প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়! লক্ষ্মণ বনবাসে রামের অনুসরণ 
করিয়াছিলেন । মাতা বল, পিত| বল, কলত্র বল, বন্ধু বল 
কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারে নাই। বিষয় বল, সখ 
বল, রর্ঘয বল কিছুতেই তাহার রামাগ্ুরাগ ফিরাইতে পারে 
নাই। আৰু সীতা__আজিও সীতা রামান্থরাগে ও পতিতক্তিতে 
দরঙ্গন-আরাধ্য। হইয়া আছেন। ধে পতিতক্তিতে তিনি 
দেবোপমা, সেই পতিই বনগমনকালে তাহার অন্ুসরণ-ব্রত হইতে 
পীতাকে বিরত করিতে পারেন নাই। আবার তরত-_যে 
ভরতের জন্ত তদীয় জননী রাষকে বনবাসে পাঠাইলেন, সেই 
ভরতের ভ্রান-অন্গরাগ কি প্রগাঢ় ! সে ভ্রাতৃ-অন্তরাগের কি আর 
হুলনা আছে? তিনি চিরদিন সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাভার পদপুক্স। 
করিয়া আত্মজীবনকে উৎসরাকৃত করিয়াছিলেন। ওদিকে 
দেখ হনুমান_-ওরূপ বীর--ওরূপ ভক্তবীর কি আর জগতে 
কথন দ্েখ। দিয়াছিল। শঙ্রন্ত ভ্রাতৃ-অন্থরাগে উত্তেজিত হইর়। 
কত ছুঃসাধ্য ব্রত, কত শক্কটে ন| পদার্পণ করিয়াছেন! এ 
সমূদায় তক্তিরাজ্য__তক্তিতে পাত্রগণ উচ্ছলিত। এই তক্তবীর- 
গণের নিকট কর্তব্যজ্জান অবনত । উহারা তক্তিতে ও হৃদয়ান্- 
রাশে উত্তেজিত হইয়। যাহ। করিতেন, তাহাই কর্তব্য। তাহা- 
দিগের হৃদয় কর্তব্যের অন্থপরণ করিয়া চপিত না, কিন্তু যাহ। 
স্বতই আবেগ-বলে করিত, তাহাই কর্তব্য হইম্বাছিল। কর্তব্য 
জ্ঞান ও ধর্শনীতি তাহাদের হৃদয়াবেগের সঙ্গে নৈসর্দিক বন্ধনে 
আবদ্ধ ছিল। এধনি মিশিরাছিল যে, তাহাদের হরদঘ্াবেগ যেন 
অদ্ঞাতসারে কর্তব্যের প্রণালীতে চলিয়া যাইতেছে। ই 
হৃদরাবেগ প্রশমন করিতে ধশ্ছের প্রযোগন হইত না, কিন্তু তাহা 
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শ্বতঃই চালিত হইয়া যে পথে ধাবিত হইত, সেই গথই ধু 
বলিয়া প্রভীত হইত। কারণ, স্বয়ং তগবান রলামচন্ত্র সে তক্তি। 
চালিত করিতেছিলেন | এই তক্কিই সাত্বিক তক্তি-_-এই ভি 
মোক্ষদাত্রী। এগ হৃদয় লইয়। যীহারা জন্মগ্রহণ করে; 
তাহারা ধন্ত। তাহাদিগকে ধর্থের উপদেশ দিতে হয় ন! 
কাহারা ধন্পথ জমতে পরিষ্কার করিয়া দেখাইবার জন্ত উদ্ি 
হন। এই গেল বান্মীকির তক্তিরাজ্য। 

অন্যদিকে ব্যাসের ছবি দেখুন। ব্যাসের পঞভ্রাতা ' 
দ্রৌপদী কিরূপ কার্ধ্য করিতেছেন? রামচন্দ্রের বনবাস বানী? 
চিত্রিত করিয়াছেন, ব্যাম পাওবগণের বনবাসের ছবি দিয়! 
ছেন। কিন্তু যে বনবাসকালে বান্ীকি জগবকে কাদাইয় 
পিয়াছেন, সেই বনবাসকালে ব্যাস কি করিতে পারিয়াছেন 
তাহার বনবাসধাত্রিরা যেন শুদ্ধ কর্তবাভ্ঞানে নীয়মান হইয়া 
গদ্ধ ধর্মভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া বনে যাইতেছেন। একবার কুস্তীদের 
কাদিলেন, আর সব ফুরাইয়া গেল। দ্রৌপদী কি বনবাসে! 
যোগ্যা, না বনবাসে যাইতে চাহেন? সীতা যেমন বনলতা! 
মত রামের দেহাশ্রিতা হইয়াছিলেন, রাম যেখানে ধাইতেছেন 
সেই বনলতা ও তৎসঙ্গে যাইতেছেন, দ্রৌপদী কি তত্রপ বনলতা 
না তাহার কোন প্রতিন্নতা ছিল? আমাদের বোধ হয়, 
দ্রৌপদী লতা বটে, কিন্তু তীহার নিজের যেন কতক ্থাধীন্ন বৃত্তি 
আছে,সে লতা। যেননিজে নিজে কতক কড়াইতে পারে। তথাপি 
দৌপদী লতা-ধ্দিদী বলিয়৷ বনম্পতির আশ্রয় ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। তিনি নিঙ্গের হাস বৃদ্ধি বনপ্পতির গারে হেলা- 
ইয়া দিয়াছিলেন। ব্নম্পতির অবলম্বনে তাহার শিরোদেশে 
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উমা নৃত্য করিতে তালবাসিতেন। ত্ঠাহার নিঙ্গ ইচ্ছা ও 
দয়াবেগ যে দিকে যাক, কর্তব্য ও ধর্ধজ্ান তাহাদিগকে 
বনত করিয়। দিয়াছিল। যাহা ভ্রৌপদীতে প্রত্যক্ষ, ভীমে 
[হা ততোধিক প্রত্যক্ষ। তীমের হৃদয়বল বুঝি দুঃশানীয়। 
[বল সাগরের উত্তাল তরঙ্গ-প্রমাণ, ঝটকার প্রচণ্ড প্রবাহ? 
ন্ক সেই বল, সেই তরঙ্গ ও সেই প্রবাহ যেন এক দৈব শক্তিতে 
শমিত হইয়া যাইতেছে । আগুন ধৃধু করিয়া জলিয়া উঠি- 
£ছে_আবার তখনই ত্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। কোন্‌ 
কক এ স্বদ্য়াবেগ ফিরাইল? এ আশীবিষকে কে শান্ত 
বিল? সে শক্তি যুধিঠিবের বাক্য,_সে শক্তি ধর্দ্ের বাক্য 
-সে শক্তি কর্তব্য-জ্ঞান। যে কর্তব্জ্ঞান ব্যাস গীতায় 
শক্ষা দিয়াছেন, ব্যাস যে কর্তব্যজ্ঞানের ধর্ম এরূপ নিরূপণ 
ইরিয়াছেন যে, সর্ধ সংসার এক দিকে আর কর্তব্যজ্ঞান 
ঘগ্ক দিকে_ সেই অসীম প্রতাবসম্পন্ন, ধর্্মতেজে তেজীয়ান্‌ 
চর্ব্যজ্ঞানকে ব্যাস অযুত বলে বলীয়ান করিয়া ভীষ-পরাক্রম 
চীমের সমক্ষে যেই ধরিলেন, তীম অমনি মন্তক অবনত করি- 
'্লন। কুরু সতায় ভ্রৌপদী নিগ্রহকালে এই কর্তব্য ও ধর্মজ্ঞান 
ক অমানুষ ব্যাপার না সম্পন্ন করিয়াছে! যাহা রূক্তমাংস- 
'মন্গিত মানব-শরীরে কখনই সহ হয় না, সেই ভয়ানক দ্রৌপদী- 
নগ্রহব্যাপার যখন সম্পন্ন হইতেছে, খন পঞ্চমহাবল স্বামিসমক্ষে 
দীর যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা হইতেছে, তখন কোন্‌ শক্তি ফুধিঠিরকে 
মচল ও অটল করিরা দেবোপম করিয়াছিল, কোন্‌ শক্তি ভীমের 
চক্জন গর্জন থামাইয়া ছিল, কোন্‌ শক্তি অর্জুনাদি অপর তিন্‌ 
তাকে বীধিয়া রাখিয়াছিল? যে স্থলে যুধিটিরের একবার 


চর 
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একটা বাক্য মারে ব্রিভূবন কাপিয়া উঠে, মর্ত্যধাম রসাতলে হণ, 
সে স্থলে যুধিঠির কি জন্য নীরব হইয়াছিলেন? এইরূপ তয়ানক 
ব্যাপার উথাপিত করিয়া ব্যাস দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন দে 
সন্ব সংসার একদিকে, কর্তব্যজ্রান আর এক দিকে হইলে? 
কর্তব্য-ন্তান ধশ্মজীবিগণে কখন পরাক্িত হইবে না । আব” 
একবার দেখ, কুকক্ষেত্রের প্রতি চাহিয়া দেখ, যুদ্ধের প্রান 
উপস্থিত, সমস্ত সংসার যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছে, এমত সময় অঞ্জন 
মহা মোহ উপস্থিত। অজ্জ্ন কি বলিয়া আত্মকুলক্ষয়ে লিগ 
হইবেন! তখন তাহার কর্তব্যঙ্ঞান যেন দ্িগুণ উদ্বোধিত হর, 
উঠিল। এমত স্থলে ও এমত অবস্থায় বল দেখি, কার কে 
কণ্ব্যজ্ঞান জাগরিত হইয়াছে? কিন্তু অঞ্জন সেই ভয়ানৰ 
অরাতি-নিপাতসময়ে কর্তব্যজ্ঞানের ঘোরসন্দেহদোলায় দোছুলা 
মান হইয়া একদা ধন্বব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন । যখন বুঝিলেন 
লিঃসনদেহ বুঝিলেন, যুদ্ধ করা কর্তব্য, তখন তিনি আবার সে? 
ধন্ব্বাণ তুলিয়া লইলেন। এইরূপ সঙ্কট-স্থল বিরচন করি? 
ব্যাস শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ফে, তাহার বীরগণ, তাহার পঞ্চপা্তব 
সবাই জ্ঞানবীর ছিলেন। এই জ্ঞানের কাছে ভীমের প্রমত্ততা. 
প্রশান্ত অর্জুনের শৌধ্য ও বী্ধ্য পরাস্ত এবং দ্রৌপদীর বীরদ” 
বিচুর্ণ হইয়াছিল। সাহারা সবাই এই জ্ঞানের নিকট মস্তক অব- 
নত করিয়াছিলেন । এই জ্ঞান মুধিঠিরকে ধৈর্যের গ্রৃতিমূ্ 
স্থিরতার সাগর, গান্তীর্য্যের পরাকাষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতার গ্রশান্থ 
প্রতিম! গড়িয়াছিল। কাব্যের অনেক স্থলেই যুধিঠিরকে দেবতা 
অপেক্ষাও মহীয়ান্‌ বলিয়া বোধ হয়। যে স্থলে দেব-কোপও 
প্রধ্ষিত হয়, সে স্থলেও যুধিষর স্থির_অবাতবিক্ষোভিত 
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।5'স'গরের স্যায় স্থির পর্বতের ন্তায় অচল, অটল ও অভেদা। 
'₹ £ শক্তি প্রভাবে যুধিষ্টর দেবতা অপেক্ষাও গরীয়ান্‌? সেই 
স্চি,জ্ঞান। এত বড জ্ঞান-বীর কোন কাব কমিত হয় নাই! 
মচন্ুও একদা সীতাদেবীকে হারাইদ্ব। বিডুবন কীদাইয়া- 
ইলেন। কিন্তু সেরূপ অধীর জন্দনে যুধিঠব কখন বিহ্বল 
ননাই। পঞ্চ শিশু হত্যায় তিনি একবার কীদিযাছিঘেন বটে, 
কঙ্ক কীদিয়া অধীর হয়েল নাই। আত্মকুলের সবাই বিধ্বংস- 
"প্র, তথাপি যুধিটন স্থির | যুধিঠর আম্মকুলক্ষয়ে সংসার-বিরাগী 
হন প্রশাস্তভাবে ভীগ্লের পাদমুলে বসি্। তন্বকথ। শুনিতে 
গিলেন। জ্ঞানবীরের চুড়ামণি যুধিঠরের পার্খে অগ্য পাচজন 
এনবীর_-অঞ্জুন, ভীম, নকুল,সহদেব ও দ্রৌপদী । যুদ্ধাবসানে 
ই পঞ্চজন রাজ্যলোভী হইয়া যখন ঘুধিটরকে সিংহাসনান্ঠ 
ইতে উত্তেজিত কন্দিয়াছিলেন, বনবাসে গিয়া সময়ে সময়ে এই 
পজনেত্র অন্যতম যখন রাজ্য-ত্যাগের জন্য যুধিঠরকে ততপনা 
ঃরিতেন, তখন কি অচল, অটল যুধিটিব্ুকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
শনবীর বলিয়া প্রতীত হইত না? যুধিঠিরের ধৈর্য্য ও স্থিরত। 
ইল বজিয়া তাহার ধর্মজ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধি চিরদিন অক্ষুম ছিল। 
'দ্বাবস্থারন আপনার নিক্ধুল বুদ্ধি ও ভ্ঞানে, ঠিক কর্তব্য কি, 
পির তাহা অবিচলিতচিন্তে অবধারণ করিতে পারিতেন। 
গশের এইবগ নিম্মলত। ও স্থৈরধ্যকে মুকুরব প্রতীয়মান করিবার 
স্ট ঘুধিচিরের কল্পনা । এইন্প করনায় ব্যান অতুলনীর 1 
যাসের এই জ্ঞানবীর-সকল অতি উচ্জর বর্ণে প্রভাসিত। 
এই চিত্র সকল যেষন প্রকাণ্ড, তেমনি বরাবর সঙ্গত বর্ণে উদ্া- 
সত। এই জ্ঞানবীরগণ ব্যাসের অতুলনীয় স্থষ্টি। বান্গীকির 
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তক্তবীরগণ যেমন তাহার অতুলনীয় সৃষ্টি, ব্যাসের জ্ঞানবীর্গণ। 


তদ্রপ হুট্টি। বান্দীকি দেখাইয়াছেন, অটল তক্তি ফ্ে 
মোক্ষের সোপান, ব্যাস দেখাইয়াছেন, অটল ধর্মজ্ঞান তদ্র” 
মোক্ষের কারণ । যে জীব এই ভ্ঞানবলে বলীয়ান, মুমুক্ষু হই 
তিনি সকল সংসারকেও একদা পরিত্যাগ করিতে কুঠিত নহেন 
এই মোক্ষ ধাহার লক্ষা, তাহার নিকট আত্মকুলের মম? 
অকিঝ্তকর। গীতায় এই মহা সত্য ও জ্ঞান উপদেশ দিয়! বদ 
অঞ্জুনকে মোক্ষার্থী করিয়াছিলেন। এই অর্থেই গীতার বাক 
সকল অথগ্ুনীয়। আত্মকুলের মমতা কখন লোকের অকিন্চিং 
কল্প হয়? যখন তাহার স্থির লক্ষ্য মোক্ষের প্রতি । অর্জুনের লক্ষ 
সেই মোক্ষের প্রতি স্থির করাইবার জন্ত, কৃষ্ণ তাহাকে আত্মকুর 
ও গুরুজনের মমত! বিনষ্ট করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 

এই জ্ঞানের রাজ্য মহাভারতে । ভক্তির রাজ্য যেমন ববামায়ণে, 
মোক্ষপ্রদ জানের রাজ্য তেমনি মহাভারতে । কিন্তু এই কর্তব্য 
জ্ঞান কি রামায়ণে বিদ্যমান নাই? রামায়ণেও তাহা বরাবর 
দেদীপ্যমান। বানীকি কর্তব্যজ্ঞানকে ভক্তির অনুসারী করিয়' 
দিয়াছেন, ব্যাস ভক্তিকে জ্ঞানের অন্থুসারী করিয়াছেন। বালীকি 
দেখাইয়াছেন যে, রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞাপালনকে প্রগাঢ় পিতৃতক্তিঃ 
অনুসারী করিয়াছেন। ব্যাস ঘুধিগিরের তক্তি, ও অপর 


* হিনদুধর্শে |মুক্তিপণ অতি হুদীর্ঘ| এক এক আধ্যাত্মিক স্তর হইছে 
উত্তীর্ঘ হইতে পারিলে এক একবিধ মুক্তি সাধন হয়। এইকপ চতুর্িধ স্তঃ 
বা মুক্তি হিন্দুধর্সে উক্ত হইয়াছে | লয়মুক্তিই শেষ মোক্ষ। এই মোক্ষন' 
হইলে জীবের সংসারগতি নিবারিত হয় নাঁ। মায়া মমতা হইতে উত্তী 
হইতে পারিলে মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ধে উঠা যায়। ভাঁহা! হইলেই সালোক্ 
মুক্ত লাভ করা যায়। "কাব্য-_রাম প্রসাদে” নামক প্রস্তাবে এ সকল কণ 
যে স্থলে বিদ্তারিত রূপে বলা হইয়াছে। সেই স্থল দ্রষ্টব্য । 
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চারিত্রাতার ভ্রাতৃভক্তি এবং দ্রৌপদী পতিতক্তিকে কর্তব্য 
ভ্রানের অন্থুবন্তী করিয়া দিয়াছেন। গঞ্চজাতার মাতৃভক্তি 
দৌপদীর বিবাহান্তে একদ। মাতৃ-আদেশের বশবর্তী হইয়াছিল । 
জ্ানদ্ারা হৃদয়ের এইরূপ শাসন মোক্ষপ্রদ। হৃদয়ের শাসন 
ভগতে বড় বিরল। ধণ্ত সেই জীব, যিনি হৃদয়কে যুধিগির ও 
ভীমের স্ঠায় শাসন করিতে পারিয়াছেন। তিনি যথার্থ 
মোক্ষধামের অধিকারী হইবার যোগ্যপাত্র। * 


রসের পার্থক্য । 


ব্যাস ও বান্ীকির প্রতিভার এইন্ধপ প্রতেদ বুঝিতে পারিলে 
আমরা রামায়ণ ও মহাতারতের কল্পনার প্রভেদ বুঝিতে শারিব। 
কাব্যাংশে বান্ীকির প্রতিভ1 করণার্দি কোমল রসে বিশেষনূপে 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তিনি সেই রসে আমাদের হৃদয়কে 
আদ্র করিয়া অজ্ঞাতসারে শিক্ষা দেন। ব্যাসের প্রতিতা 
বীবাদি উগ্ররসে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। বান্মীকি যেমন এক এক 
বিষয়ে বিজয়ী, ব্যাসও তেমনি অপরাপর বিষয়ে বিজয়ী । কিন্ত 
ভ্ঞানরাজ্যে ব্যাস একেবারে অতুলনীয় ও বিশ্ববিজয়ী | রামায়ণে 

* রামারণ ও মহাভারতের ভক্তবীর এবং জ্ঞানবীরগণ আদর্শ চরিত. 
কাবোর কল্পনা-ভেদে আদর্শচরিত কেনন বিভিন্ন হইতে পারে, তাহা এই 
রস্থাবে প্রদশিত হইল। মুক্কিরূপ লক্গা ঠিক থাকিলে আদর্শের বিতিন্নতা 
ঘটবার কোন বাধ। নাই। কবি-ভেদে আদর্শ-চরিত বহুবিধ হইতে পারে। 
স্বাধীন কল্পনার বাধ! ঘ্টবার কোন সপ্তাবনা নাই। লক্ষ্য স্থির থাকিলে 
গন্তব্য পথ অনেক হইতে পারে । এজন্য হিন্দু পৌরাণিক কাব্যে অনেক 
আরর্শ-চরিত পাওয়। যায়! যিনি যে পথ দিয়াই যাউন না কেন, গন্তব্য ল 
একই হিন্দুর আদর্শ আবার আধ্যাত্মিক অবস্থাতেদে ক্রমশঃ উচ্ষে উঠিয়াছে। 


একই আধ্যাত্মিক অবস্থায় আসিবার পন্থা! ঘেনন বিভিন্ন প্রকার হইতে পাে। 
তেমনি উচ্চ হইতে উচ্চ তর অবস্থায় উঠিবার পথও নানাবিধ হইতে পারে। 
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বাতীকির পা্ডিত্যের কিছু অভাব নাই বটে, রামায়ণের সর; 
বাশীকির পাগ্ডিত্য সমভাবে বিদ্যমান বটে, কিন্তু সেই কালে, 
রসপ্রাচ্্য এত অধিক যে, সেই রসের খেলার মন আদ্রহহ 
তাহার পাগ্িত্যের তত অনুভব করিতে পারে না। ক” 
রসের মোহ কথঞ্চিত অপনীত না হইলে আমর রামায়ণের চন 
দেশে প্রবেশ করিতে পানি ন। | ব্যাস রস-তরক্ষিত মহাবেটে 
মধ্যে আনিয়াও আমাদিগকে জ্ঞানদেশ দেখাইয্াছেন | চা? 
দিকে কুরক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্যোগ, তন্মধ্যে শ্রীমন্তগবন্পীত 
সভাপর্বে রাজসতা মধ্যে দৌপদী-নিগ্রহকালে নানারসের সন 
গ্রাযাণ মহা তরঙ্গ উঠিতেছে, তন্মধ্যে দ্রৌপদী-বাক্যের যহ 
সমস্যা উথাপিত এবং তীমার্জুনাদির মহা কর্তব্যন্ানের শিক্ষা 
বাস্গীকির উপদেশ রসতরগের সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া যায়, মন 
না ভাবিয়াও ধন্মীর্থ লান্ভ করে? ব্যাসের উপদেশ রসে? 
প্রভীপগামী, জ্ঞান আসিয়া! ব্যাসের তরঙ্গোচ্ছাস প্রশমিত করে: 
রসে সহিত জ্ঞানের অভিঘাতে ব্যাস শিক্ষা দেন। কিছ 
তাহাতে স্থায়ীরসের কোন ব্যাবাত হয় না। রামায়ণে তুমি 
রসেব অনুগামী হইয়। বরাবর জ্ঞানসাগরে আসিয়। পড়িবে, 
ব্যাস তোমাকে রসন্গোতে লইয়া গিয়া এক একবার বলিবেন, এই 
খানে স্থির হও, দেখ রসতরঙ্গের ছুই পার্থ এবং বক্রগতি তটিনীর 
সম্ুখদেশে, যথায় তাহার তরঙ্গোচ্ছ/স লাঞ্ছিত হইয়! বিতিন্নদিকে 
তরতর বেগে যাইতেছে, একবার আসিয়া এই সকল জ্ঞানদেশের 
শোত। দেখ, মোহিত চিত্তে একবার জ্ঞানরাজোর দেশে দেশে 
ভ্রমণ করিয়া, তবে স্বর্গদেশে উখিত হও! ব্রামায়ণে আমাদের 
বোধ হয়, আমর! তরঙ্গিমীর সঙ্গে লঙ্গে বহিয। গিয়া! মহ' 
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লুজাতিমখে যাইতেছি । মহাভারত মধ্যে বোধ হয়, আমর 
'পাপ্রবাহের বিপরীতে উথিত হইয়। গোমুখী তীরে যাইয়। বুঝি 
কাম লাত করিব! ভাগীরথী-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
হশগুথে যাও, সেখানে সাগর-সঙ্গমে মহাসমুদ্রেরর গ্রাসে তোমার 
শদ সাধন হইবে ? আবার তাহার উংপন্তিমখে আইদ, সেখানেও 
হযাগলের হিম্সাশরে গোমুখীতীরে তোমাকে বিলীন হহতে 
হংলে। রামচন্দ্র মহাপ্রস্থান সরধ,তীরে, যুধিউরের মহাপ্রস্থান 
এমঃচলেরু হিমসাগরে | উতয়েই পর্দারোহণ করিম্নাছিলেন। 
বামারণের করুণরসের তরঙ্গোচ্ছণাপ একটান। ক্বোতে 
নহকাবাকে প্াবিত করিয়। যাইতেছে । বান্সীকি এই রসে 
€মণ করিয়। বেড়াইতেছেন। তিনি হদয়-ব্যথায় পৃথিবীকে 
স্ধূলিহ করিবার জন্য করুণ-রসের প্রত্নবণকে একেবারে 
*তধারার বিনক্ত করিয়া পিয়াছেন। সে রসের মহ। তরঙ্গে 
হাসে অগ্ঠ রস তত মিশিতে চায় না। রাম-বনবাস-কালে 
£ককেছ্ীর ব্যবহারে হৃদয়াঙ্গ একদা একটু উন্তপ্ূ হইয়া উঠে 
বটে, কিন্তু পরক্ষণেই করুণরূসের মহা প্রবাহ আসিয়। সেই 
শন্মকে একেবারে আতর” করিয়া ফেলে। স্থাধ়ীরস, সঞ্চরী 
হাবকে সর্বাইয়া দের। তুমি রামের জন্য, সীহার জগ, 
লণের জন্য অকপর্ষণ করিম়া শেষ করিতে পার না । বনে 
৫, সেথানে সীতাহরণে রামচন্দ্রের জন্দনে বনবাসী পঞ্জ, 
পনী ও তরু-লতার সঙ্গে তোমাকে চক্ষজলে বন্দেশ 
ভাসাইতে হইবে। বাঙ্সীকি কাব্যের মর্বগ্থলেই করুণ রসের 
উপকরণ ঘোজ্ন। করিয়াছেন । কতবার কম স্থলে লোকে, 
বনাইয়! বিনাইর়া কাদাইতেছেন। শীহাহরণের পর রাম দেমন 


৫ 


দি 
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রোদন-ধ্বনিতে পণ্ড, পক্ষী ও বৃক্ষগণকেও কাদাইয়াছিলে 
বনগমনোদ্যেগৌ রাম, লক্ষণ ও সীতা তদ্রপ সমস্ত লোকমগুলীৎ 
কাদাইয়া গিয়াছেন। সেই করুণ রসের শ্রোত আবার অশোক 
কামনে। সীতার ছুঃথে তথায় কে না কাদিতেছে? দূ 
যুদ্ধোদ্যোগ ভুলি! পাঠক বুঝি সীতার দুঃখে অশ্রবর্ণ করেন 
হঞ্গমানের সঙ্গে সীতার বিল'গ-বাক্যে শোকাবেগে ব্যথিত হন 
যুদ্ধ মাঝে ও লগ্মণের শক্তিশেলে রাষের সঙ্গে এবং রামের মা 
মণ্ড-দর্শনে সীতার সঙ্গে গাঠক কীদিতে থাকেন। তৎপহ 
সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও বনবাসে কে না নয়ননীরে পৃথিবী আঃ 
করিয়াছেন? রামায়ণে এই স্থায়ী রসন্োত সমভাবে প্রবঃ 
প্রবাহে বহিয়া আসিয়াছে। 
কিন্তু মহাতারত কিরূপ রসের আধার? রামায়ণ যেমন 
করুণ রসে উছলিয়া পড়িতেছে, মহাভারত তেমনি বীরবূদে 
গন্তীর হইয়া উঠিতেছে। মহাভারতে নান। সধগরী রসের তি 
ঘাতে হবদয় শুম্তিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু তাহার স্থায়ী রস টিং 
আছে। ব্যাসের রমণস্থল কুরক্ষেত্রের সাংগ্রামিক ব্যাপার । সেই 
বাপারের মধ্যে আমরা কাব্য-রসে কতু বিমুগ্ধ, কত স্ত্ভিত হই 
পড়ি । একদা বীরে উৎসাহিত, আবার করুণে বিগলিত হইঠে 
থাকি । লোমাঞ্চের সহিত অশ্রবর্ষণ করি। সপ্তরথীর মাঝে অভি: 
মন্ুর বীরত্ব দেখিয়া শরীর লোমাঞ্চিত হয় বটে, কিন্তু তাহার 
দশা ভাবিয়া আবার তখনই কাদিতে থাকি! দ্িবাযোগে যুদ্ধ 
ব্যাপারে প্রমত্ত হই, কাত্রিযোগে পকশিশু-হত্যায় কাদিয়। উঠি 
ব্টাসের হৃদয় করুণ, কিন্তু তাহার মুখ্মগুল গম্ভীর রসে পরিপূর্ণ: 
বাশীকির হৃদয় ও মুখমণ্ডল সকলই করুণরসে কমনীয় কাস্তি ধার 


মহাঁকাঁব্যের পার্থক্য । ১০৩ 


*রিয়াছে। রামের বনবাস-কালে একবার রামায়ণ দেখ, তখন 
ব'দদতায় যাও, পথে ঘাটে যাও, গ্রামে গ্রামে বেড়াও, যেখানে 
1৩, সেইখানেই দেখিতে পাইবে, সমস্ত লোক রোরুদামান হইয়া 
এক মহা শোকাবেগে সমগ্র দেশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। বাদ্ীকি 
হায় কত উপকরণ দিয়! নি্গ কাব্যকে করুণরসে পরিপূর্ণ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু পঞ্চপাপ্তবের বনগমন দেখ, তাহ। কি নির্ধাসন 
'পিরা প্রভীতি হইবে? সে স্থলে দেখিতে পাইবে, বীরগণ 
“রের স্তায় নির্বাপনে উদ্যোগা হইয়াছেন! পঞ্পাণুবগণ সহসা 
একদিন আস্তে আস্তে বনবাসে গমন করিলেন। সঙ্গে কেবল 
গাজার হাজার অন্ুযাত্রী যাইতেছে-_ষেন রাসভা উঠিয়া! বনে 
গইতেছে। ব্যাস কি বান্দীকির মত করুণ রসের সঞ্চার করিতে 
ারিয়াছেন? রাম এবং লঙ্গাণও বীরের গ্তার় বনে যাইতেছেন 
টে, কিন্তু পাঠকের মন তখন কি রাম ও লক্ষণের প্রতি চাহিয়। 
একে? রাম ও লক্ষণের পরিপার্খে তখন এত ক্রন্দন-বরোল, যে 
সে রোলে হৃদয় ব্যথিত ন। হইয়! থাকিতে পারে না। লঙ্গাণের 
বনগমনের সঙ্গে ভীমাঙ্জুনের বনগমন তুলনা হয় ন।। লক্ষণের 
'নগমন কেবল হৃদয়ের ব্যাপার । গ্রহ্যুতঃ রাষের বনগমন কালে 
গঠকের হৃদ যে মহ! মনোবেদনার উদ্বোধিত হয়, তাহা পণ%- 
পাণ্তবের বনগমন-কালে অন্ভূত হয় না। ব্যাস এই নির্াসনস্থলে 
নি কাব্যকে তত করণরসের উপকরুণে সক্ষিত করিতে পারেন 
ন'ই। পণ্পাগুবের। বীরের সায় বনবাদে গেলেন। সে স্থলে 
কলণের সহিত গম্ভীর রসের সঞ্চার | 

ব্যাস অন্য সময়ে অন্ত কূপ মনোবেদনার উংপ!দন করি 
ছেন। যে সসয্নে দাত-করীড়ায় যুধি্র ও ক্রমে অপর পাগুবগণ 


১5৪ কাব্য-চিন্ত! | 


সমন্তইশ্াহীন হইতেছেন, এবং এই উগর্ধাহীনতার ক: 
ঘয় ফলিয়া আসিতেছে, সেই সমণে ব্যাস ষে মনোলেদদ। 
উৎপাদন করিয়াছেন, সেই মনোবেদম। দৌপদীর লন 
একেবারে চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে । তপন মন পঞ্প+ 
গণের সহান্নভূতিতে একেবারে গললিয়। যায়। কিন্তু সে গা 
বেদনার সঙ্গে অনেক্ধ অপর ভাব আসিয়া সঞ্চারিত হ্ন। &: 
একদা রাগে ও ছুঃখে পরিপূর্ণ হয়। সেই দাকণ উৎ,, 
কালে যুবিরের ধৈধ] ও স্থিরতায়, এবং ভীমের আজোশে : 
একদা দোছুলামান হইতে থাকে। মনে নানা গভীর 4, 
সকার হয়। ব্যাপ এই প্রকার গভীর রসের উৎপাদনে সদ 
শিপুণ ছিলেন, এবং সেইকপ রূসের উপযোগী করিগা ত:% 
কাবাসামগ্রীর আরোজন করিয়াছেন। বাণীকি থে কঃ 
একেবারে অতুলনীয়, তিনি সেই রসের উপযোগী করিদ। ৬ 
কাব্যোপক্রণের সংস্থান করিয়াছেন । এই কারণে যহাভারতে 
কনা ও ঘটনাপঞ, রামায়ণের করন। ও ঘটনাপঞ্জের সিং 
পিভিন্নাকারে পরিদ্ষ্ঠযান হইয়াছে । বামায়ণ ও মহাভারতে? 
বিভি্নতা বুঝিতে রা বাশীকি ও ব্যাসের বিভিনতা ভ" 
করিয়া বুঝিতে হয় 


কাব্যকিস্করী। 


মন্থরা | 


রামায়ণের উশবর্যা, অযোধ্যা ও লঙ্কা!) মহাভারতের উদর্বা, 
প্িনা ও ইন্প্রগ্থ। বালীকি ভালবাপিতেন, প্রভাত ও সান্ধ্য 
শোর মনোহর মূন্ঠি; ব্যাস ভালবাপিতেন, বিনদেবের বিরাট 
*হাশ। বালীকি একদ। তানতের মপ্যবেশে দীড়াইয়া দেখি- 
নন, শ্বর্ধাৰেব তপনবৎ অযোধ্যার উদনাচলে প্রভাপিত হই! 
একিরণে জগ আলোকিত করিতেছেন) সেই অযোধ্যা 
ভাবরশ্মি হিমাচলের পার্ধত্যদেশ হইতে দক্ষিণে গোদাবরী 
টার পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়াছে । আবার আর এক দময়ে ধ্ি 
হরি দেখিলেন_ সঙ্ধ্যাগগনে হেমময় কপবিভায় নেই দিন- 
দল লঙ্কার কনককিরীটে সমস্ত যয ঢালিয়া যেন অস্তাচপের 
ডাবলক্বী হইয়াছেন_লঙ্কার ধপরধ্য-প্রতা সমর হইতে খেই 
গ্দাবরী-তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছে । বাদদীকি এই্প 
'পর্মাবিতায় অযোধ্য। ও লঙ্কাকে সাঞ্জাইঘাছেন ; কিন্ত ব্যাস 
শ্থিনা ও ইন্প্রন্থের পশবর্্াকে প্র5ও মার্গ-কিরণবৎ গ্রভা- 
প্ত করিয়া এত সমজ্ছ করিয়াছেন, যেন লোপ হন, সে 
'এগ্য দ্িপ্রহরের হূর্যের ম্তায় অতি বিরাট ও কুদ্রনূক্ততে 
“হুতের মন্তকোপরি অবস্থান করিয়া সমগ্র ভারুত একদা আলো-. 
চহ করিতেছে। বাশীকি ও ব্যাসের উশ্বন-ক্পনার এইবপ, 
চেছ। অযোধ্যার প্রভাব যত দূর বিশ্রীর্ণ ছিল, রামচ্্ 


১০৬ কাব্য-চিন্তা 


তাহার শেদ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন ) হইয়া দেখিলে 
অযোধ্যার প্রভাব যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে আর এ 
রাজ্যের প্রভৃত বল-প্রভাব আসিয়া উপনীত হইতেছে। পলি 
যন্ুষ্যধাম পার হইয়াছেন; আসিয়া পড়িয়াছেন, বানর ও রা 
রাজ্যে। মান্বধামের দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া দেখিলেন, ত" 
যমপুরীর দ্বারদেশ অবস্থিত। প্রাণে না মারিয়া কৌশলপুন। 
ধিনি ক্টাহাকে এরপ মৃত্যুমুখে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার ল 
মন্থরা ৷ রামচন্ত্র- শূরবীর, মগ্থর।--ছলনার বীরাঙ্গনা। এক 
শূরবীর ছলনায় পরাভূত হইয়া মৃত্যুমূখে প্রেরিত হইয়াছিতে 
ুদ্ধবীর চাতুরীতে পরাস্ত। যন্থ্রা সেই চাতুরীর কুজাদুষ্ধি। 


সুর্পণখা | 


বা্দীকির কল্পনায় অযোধ্যা ও লঙ্গা, এই ছুই প্র 
প্রভাবশালী রাজ্য সজ্জিত হইয়াছে। এই ছুই রাজ্য এক! 
সংঘর্ষে আসিয়া অন্ততর বলের বিনাশ-সাধন করিয়াছি 
এই সংঘর্ষণে যে অগ্নৃতপাত হয়, তাহাই রামায়ণের রা 
ব্যাপার । এই বৃহও ব্যাপার রঘুবীর কর্তৃক সমৎপাদিত হঃ 
এই বৃহৎ ব্যাপার সংঘটনার্থ রামচন্দ্র গোদাবরী-তীরে এক চা 
অবলা কর্তুক প্রেরিত হইয়াছিলেন ; অন্ত এক বীরাঙ্গনা-রাক্ষমী! 
মোহিনী মায়া তাহাকে সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট করিয়া দে: 
মন্থরার চাতুরী-জালে আবদ্ধ হইয়। যখন তিনি অযোধ্যার শে 
সীমার আসিয়। উপস্থিত হইলেন,তখন তিনি আর এক মোহিনী 
. জালে পতিত হইলেন। এই মোহিনীর যোহ জালে গর্জি 
উহাকে গোদাবরী-তীর হইতে লঙ্কার বাক্ষস-রাজ্যে, আসি 





কাব্যকিস্করী। ১০৭ 


ফাছিল। ঘটনার এক তরঙ্গে গোদাবরীর তীর, আর এক 
বঙ্গে লঙ্গার দক্ষিণ সীম| | রামায়ণে এই ছুই ঘটনায় দুইটি তুমুল 
1৪ সনংপন্ন হয় । এই ছুইটা তুমুল কাণ্ডেরই মূলে ছুইটি রমণীকে 
খিতে পাওয়া যার্। একজন মন্থরা, অন্ত জন হৃর্পণখা। 
সারের সমস্ত ব্যাপারই প্রবৃত্বি-মূলক | একদা প্রবৃত্তি মন্রা- 
পে, অন্ত সময়ে প্রত্তি হুর্পণখার প্রলোভনীয় মোহিনী মুক্তিতে 
দখ| দিয়াছিল। প্রলয়-কাণ্ডের মূলে প্রবৃত্তির কৌশলময়ী 
জামুস্ঠি, অথবা রাক্ষসীর মায়াময়ী মোহিনীমৃত্তি। এ প্রবন্ধে 
ঠামরা প্রলয়কারিণী মস্থরাকে দেখিব। 


লেডি ম্যাকবেথ | 


যে প্রলয় মন্থরা ঘটাইয়াছিল, তাহা বড় সামান্ত নহে। সে 
ধলয়ে রাঙ্গার রাজ্য গিয়াছে, অযোধ্যার অধীশ্বরের নিপাত 
ইযাছে। অথচ যুদ্ধ ঘটে নাই, রক্তপাত হয় নাই। সকলই 
'কীশলে সম্পাদিত হইয়াছে । একদিনে রাম চৌদ্দবৎসরের 
[ত দগ্ডকারণ্যের তয়সঙ্থুল মহাবনে প্রেরিত হইলেন, সম্পূর্ণ 
'গ্াবনা, তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না। আর এক দিনে 
পা দশরথ আস্তে আন্তে মৃত্যুমখে পঠিত হইলেন। এক 
থে ছুই জনেই গেল, কৌশল সিদ্ধ হইল। লেডি ম্যাকবেখ 
একপ করে নাই। মন্থরা ও লেডি ম্যাকবেথ ছুই জনেই লোতে 
পতাড়িত হইয়াছিল । ম্যাকবেথ সম্মুখে রাজসিংহাসন দেখিয়া 
ছিল। মস্থরা ঠিক রাজসিংহাসন দেখে নাই বটে, কিন্তু সেই 
সিংহাসন-লভ্য রাজন্ুখ তাহার সম্মুখে ছিল। সেই সিংহাসন, 
ও স্থখুভোগ কিন্ূপে লব্ধ হইবে, তাহার উপায় নিপ্ধারণে যে পথ 









| 


] 
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যে অলজম্থন করিয়াছিল, তাহাই তাহাকে প্র্থক করিদা কে 
মাকবেখ একরাতে যে কাণ্ড ঘটাইয়াছিল, মন্ঘরাও একর 
তদন্ুন্ধপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাইয়। তুলিল। উত্তয়ই যে তা 
সময় পাইয়াছিল, সে সময় মধ্যে কার্্যদিক্ষি করিতে গেলে দু 
পাতই সহজ উপায় বলিয়া প্রতীত হয়। লেডি ম্যাকবেখ চো 
উপায়ই অবলম্বন করিয়া নি কার্য সিদ্ধ করিল, কিন্তু ৮5” 
মরার উপায় অন্টবিধ ; মন্থহার মন্্র-চাতুতী ও কোল 
মন্থর। হিন্দদাসী, ম্যাকবেথ ইতরাজ উচ্চ-কুলোুবা বম" 
উংরাজ রাজকুলবধূর নৃশংস ব্যবহারে হিন্দুদাপীও তীতা হ 
হিদ্দরাজ-দাপী ততদুর কঠিন-দয় হইতে পারে না । দা, 
বিন! রুক্তপাতে ও কেবল চাতুরিবলে একরাত্রে পৃথিবী উল্টাই 
দিল। যে মুখের সুর্ধ্য অযোধ্যায় উঠিয়াছিল, সে সুখের ফা" 
সেই রাজে যে অন্ত গেল, আর দেখা দিল না। দিব! গ্রভন: 
হইল, কিন্ত সে দিবা কালরাত্রি অপেক্ষাও অন্ধকারে সমাচ্ছ? 
এই জগৎ স্থুখে তাসিতেছিল, অমনি তাহা ঘোর ছুঃখসাগঠ 
নিমগ্ন হইল। এত অল্পকালে সহজে এমত প্রলয়কাণ্ড কেহ কথন 
ঘটাইয়া তুলে নাই। একরাতে যেমন হাস্যময় শত্তক্ষেত্রে পছ 
পাল আসিয়া সকল বিনষ্ট করিয়া যায়, একরাত্রে তেমনি মুর 
অধোধ্যার সুখময় সমুদয় দেশকে দুখেসাগরে তাসাইয়া দিল। 
কৈকেয়ী। ্‌ 

লেডি ম্যাকবেথ লোভের লোহিত রক্তময়ী মূক্তি। মদ্ধর 
লোভের কুচত্ী মন্ত্রণাময়ী মৃষ্টি। ম্যাকবেথ শুদ্ধ লোভ, মনল 
শ্ক লোত নহে। মন্থরার লোত যত.না ছিল, দ্বেষমদ, মাৎসং 
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£দপেক্ষা অধিকতর ছিল1 মন্থয্া মহিষীর সখতাগিনী । শুদ্ধ 

'তাগিনী নহে, অধীশ্বরের অধীশ্বরীর সুখতাগিলী। যে 
টে কৈকেয়ী হ্থখিনী, মন্থরা সেই স্থখের ভাগিনী। শত শত 
“গঙ্গার অধীশ্বর দশরথ, দশরথের অধীশ্বরী কৈকেয়ী; সপ্ত 
*ত মহিষীর স্বামী দশরখথ, দশরথের স্থামিনী কৈকেমী। 
নৈকেযী যে উচ্চমঞ্চে অনিষ্টতা ছিলেন, তথা হইতে দেখিতেন, 
চাচার নিয়ে একোন সপ্তশত মহিষী, নিজে রাজা দশরথ, 
এবং দশরথের অগণ্য রাজ্য-দেশ। এই গরবে কৈকেয়ী রাজ্জ- 
পঙ্গেশ্বরী | কৈকেয়ী,কৌশল্যা! ও হুমিত্রাকে পরাভূত করিয়া দশ- 
তথের একা ধীশ্বন্রী হইয়াছেন | একাধীশ্বরী গরবে ও রাজ-আদরে 
আদরিণী। কৈবেয়ীর দৃষ্টিতে একাধীশ্বরীর আদরের গর্ব, পরশ্লী- 
কাতরতার বিদ্বেষ, এবং প্রভৃত্বের উজ্জলতা জাঙজল্যমান ছিল। 
চলিবার সময় কৈকয়ী আদরে থসিয়। পড়িতেন, বিদ্বেষভাবে এক 
একবার দুরে দৃষ্টিপাত করিতেন এবং মদগর্নে ফুলিয়া বেড়াইতেন । 
এহচুর উচ্চতায় মন্থরা তাহাকে আনিয়াছিল ; আনিয়াছিল মন্থর! 
তাহারই স্থুধের তাগিনী হইবার জন্য । যে চক্ষে কৈকেয়ী শত শত 
হহিষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, মন্থরাও সেই চক্ষে দেখিত | 
ষষ্ঘরার রাজ্য আরও অধিক যন্থরা দ্ধ মহিবীগণের প্রতি 
সেই চক্ষে চাহিত না, সেই মহিষীগণের শত সহশ্ব দাসীগণের 
প্রতিও সেই চক্ষে চাহিত। এত মহিষী ও এত দাসী না 
ধাকিলে কৈকেয়ীর গর্ব এত উঠিত না। কৈকেয়ী যদি দশ- 
রুের একমাত্র মহিষী হইতেন, তাহা হইলে কৈকেয়ীর গর্ব 
সামান্তই হইত কিন্ত কৈকেয়ী শত শত মহিধীর মধ্যে দশ” 
খের একমাত্র মহিষী। এই জন্যই তাহার এত গর্ব, এত 


১৫ 
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অহঙ্কার । শত শত মহিষীর মধ্যে কৈবেয়ী দর্প দেখাইয়া বেড 
ইতেন; শত শত মহিষীর শ্রী বিধবস্ত করিয়া কৈকেয়ী শত 
ধারণ করিয়া তেজস্থিনী হইয়াছিলেন। তাহার তেজ এ 
লোককে দেখাইবার ছিল। ক্রীড়া করিয়া বেড়াইবার তি 
এত পরিসর পাইয়াছিলেন। মন্থরা আবার তর্দপেক্ষাও ডে 
স্বিনী হইয়াছিল। তাহার প্রথরতা কৈকেয়ীর অগেক্গাঃ 
অধিকতর ছিল। মন্থরা দেখিত, তাহারই শক্তিতে শত মহ 
মহিষীর দশা কিন্ধপ ঘটিয়াছে; কৈকেয়ীও সেই দশা দেখি! 
সুখলাত করিতেন। মন্থরা আবার সেই মহিষীগণের দাসীদিগের 
সুর্দশা দেখিত। কাহারও একটু শির তুলিবার বা উচ্চ দৃষ্টি 
চাহিবার যে! ছিল না। চাহিলেই দেখিতে পাত, উপর 
কৈবেধীর তেজ এবং তদপেক্ষাও তাহার দাসীর তেজ। ক্ধ 
, অপেক্ষা বালি অধিকতর উত্তপ্ত । হৃর্যোর উত্তাপ মন্তকেও সহ 
হয়, কিন্তু বালির উত্তাপ পদতলেও সম্থ হয় লা। 
কৈকেয়ী শত শত মহিষীকে পরাভূত করিয়া একাকিনী রাষ্ক- 
আদরিণী হইয়াছিলেন। এই জয়লাভ তিনি একদিনে করিতে 
,পারেন নাই। সুধু সৌনরধ্য-গুণে এতচূর ঘটে না। গুপনা 
থাকিলে কোন ললনার রূপমোহ বেশ দিন থাকে না। রমণীর 
পুরুষের যে চিত্ত হরণ করে, সৌনরঘ্য তাহার প্রথম উপায় বটে, 
কিন্তু সে উপায় শেষ উপায় নহে। রূপ-বল শীঘ্র বিনষ্ট হয়। 
প্রথমে রূপ, তার পর গপ চাই। যে রমণী শুদ্ধ রূপ লইয়। স্বামীর 
নিকট আইসে, তাহার আদর অধিক কাল স্থায়ী হয় না। রূপের 
সঙ্গে গুণ চাই। শেষে গুণই প্রবল হইয়া দাড়ায়। শুদ্ধ গুণে 
অনেক রমমী জগৎ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। গুণই রনীগণের 
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হার। যে সংসারে কৈকেছী ধাকিতেন, দে সংদারে ভৃপতির 
চিন্হরণ করিবার শত শত মহিষী বিদ্যমান। রূপে সবাই 
রা্গান্তঃপুর আলোকিত করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু রূপবল কাহার 
ক'দিন ছিল? গুণই উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠত্ব লাত করিয়াছিল। 
লাভ করিয়া। কৈকেমীকে সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছিল। কৈকেদীর 
গুণের এত কি গরিঘ। যে, শত শত মহিষী পরাতৃত হইল? 
কৈকেয়ীর অঙ্গে যে সমস্ত গুণ ছিল, সে গুণগ্রামের যোহিনী 
শক্তি মন্থরার মন্ত্রণায় উত্তর উত্তর বাড়িয়াছিল। মন্থরাই 
কৈকেরীকে সর্ধজয়শীল! করিয়। তুলিয়াছিল। 

অনেক সপত্ীর মধ্যে ধেরমণী একাকিনী স্বামীর আদ- 
রিনী হয়েন, তাহার গর্ব, প্রকুল্ল তা, উল্লাম, উৎসাহ ও তেজ যত 
বাড়িতে থাকে, অন্যদিকে তাহার ম্বতাব ততই নৃশংস হইয়া 
আইসে। অপরের পীড়। উৎপাদন ন! করিলে, নিজের জয়লাত 
হয় না। এই পরপীড়া একদিনের জন্য নহে, চিরজীবনের জন্য । 
সপহ্ীগণের প্রাণে চিরব্যথা দিয়া কৈকেয়ী একাকিনী পতি- 
আদরিজী হইয়াছিলেন। চিরদিন, প্রতিক্ষণে, তাহাকে সেই 
ব্যথা দেখিতে হইত। পরের গাত্রদাহ কৈকেমীর স্থখের কারণ 
ইইয়াছিল। পরে ছট. ফট. করিতেছে, কৈকেয়ী হাসিতেছেন। 
শুদ্ধ টৈকেয়ী নহে, যনরাও গালকাত করিয়া হাসিতেছে। ছু'জন 
নয়, দশঙ্গন নয়, একোন সপ্তশত মহিষীর কাতরতা ও অন্ত- 
বেদন। কৈকেযী স্বচ্ছনে ও মনের আনন্দে দেখিতেন। একদিন 
নয়, দু'দিন নয় এক বেলা নয়, ছু'বেলা নয়॥ চিরদিন ও 
সর্বক্ষণ কৈকেয়ী পরহন্ত্রণায় অকাতরা ও হথধিনী। এইবনপে 
কৈকের়ী বিজয়িনী । মন্থর! সেই বিজয়ে উল্লাপিনী। কৈকেদীর . 


১১২ কাবাচিন্তা। 


স্বভাব কতদুর নৃশংস হইয়া আসিয়াছিল, মন্থরা তাহা বিলক্ষ 


জানিত। যে দ্বেষে কৈকেয়ী পরতাপে অকাতরা, সেই গে 
মন্থরাও অকাতরা। 


কৌশল্যা। 


রাজসংসারের অস্তঃপুরে মন্থরা এতদূর কাণ্ড করিরা তুলিয়া" 
ছিল। তাহার সমস্ত ব্যাপার আমরা কৌশল্যার শোক-বাকো 
বুষিতে পারি। রামের বনবাস-সংবাদ শুনিয়। স্বীয় পুত্রের নিকট 
কৌশল্যা। দেবী এইরূপে রোদন করিতেছেনঃ__ 

“রাম, আমি স্বামীর রাজত্বে কল্যাণ যা স্থধ লাভ করি নাই; পুক্রের 
পৌরুষে স্থধ লাভ করিব,. এই মনে করিয়া এভদ্িন জীবন ধারণ করিয়াছি, 
কিন্তু তোমার পৌর প্রকাশের সময উপস্থিত হইলেও প্রধানা! হইয়| আমাকে 
অপ্রধানা হদয়-বিদারিণী সপতীদিগেব অমনোজ্ঞ বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিতে 
হইবে। হাঃ আমার যে রূপ অসীম ছংখ, মহিঙ্গাদিগের তাহা হইতে অধিক- 
তর আর কি ছুঃধ হইতে পারে? তুমি সন্ত্িহিভ থাকিতেই আমি রাজা দশ- 
রথ কর্তৃক নিরাকৃত হইলাম | তুমি বিদেশস্থ হইলে, আমার আর কি ঘটিবে ? 
নিশ্চয় মৃত্যু হইবে বোধ হয়! আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়, তিনি আমাকে 
অতান্ত নিগ্রহ করিয়াছেন,-তিনি জামাকে কৈকেয়ীর দাসীর সমান কি 
তদপেক্ষ। নিকৃষ্ট করিরাছেন ! হাঃ! যে সকল ব্যক্তি আমার সেবা! বা অদু 
বর্তন করিয়া থাকে, ভাহারাও কৈকেয়ীর পুত্রকে অবলোকন করিয়! আমার 
সহিত সম্ভাষ! করে না । হা পুঞ্জ! তোমার বিরহে হুর্দশাপন্ন হইয়া, আমি 
কি প্রকারে মেই নিয়তকোপন! কটুতভাবিণী কৈকেয়ীর বদন দর্শন করিব! হে 
রধুনদ্দন ! তোমর অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হয়, তদবধি আমি ছুঃখের অবসান 
আকাজা করিয়া সগুদশ বর্কাল অতিকম করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে আমি 
এতাদৃশী জীর্ঘ। হইয়া আর বহুকাল সেই অসীম ছুঃধজনক সপরীদিগের কুব্যব- 
হার নহাকরণে অধ্যঘসায়ও করিতে পারি না ।” 


কাব্যকিস্করী। ১১৩ 
রাজা দশরথ । 


কৌশল্যার কাতর বাক্যে আমরা এই রাজ-অন্তঃপুরের 
দয় রুহস্তের পরিচয় পাই। মন্থর! কৈকেয়ীকে যেরূপ 
এড়িয়াছিল, সেই কৈকেয়ী দশরথকে তদনুন্নপই বশীভূত করিয়া 
হানিয়াছিলেন । দশরথকে এতদূর বশীভূত হইতে হইয়াছিল 
যে, উহাকে পর্মারাধ্যা টককেরী দেবীকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়। 
কিরিতে হইত। কোথায় বৈজয়ন্ত-ধামে দেবানরের যুদ্ধ ঘটল, 
ধাজা দ্রশরথ যখন তৎসাহায্যে গেলেন, কৈকেয়ী অমনি সঙ্গে সঙ্গ 
চলিলেন। প্রণয়াবদ্ধ দশবথের নড়িবার চড়িবার শক্তি ছিল না; 
ভিনি চিনিতেন কৈকেয়ী-তবন, কৈকেম়ী চিনিতেন দশরথকে। 
দশরথ কৈকেয়ীর জন্ অন্ত কোন মহিষীর অন্তর্বেদনায় ভ্রক্ষেপ 
করিতেন না। তাহাকে অনেকাংশে পরপীড়ায় অকাতর হইতে 
হইাছিল। কিন্ত দশরথ কৈকেমী দেবীর কণামাত্র মমোনেদনা 
সহ করিতে পারিতেন না । ধিনি এতদুর আদরের আদন্সিনী, 
হার সর্ধদ্দাই অভিমান জন্মিবারই কথা। বন্ততঃ তাহ!ই 
ঘ্টয়াছিল। কথায়প্কথায় আদরিনী অভিমানিনী হইতেন, অভি- 
ম'নিনী হইয়া ভুমিতলে পড়িতেন। ভূমিতলে পড়িতেন বলিয়। 
চাহার জন্ত শ্বেতমন্ব্রতল-নির্শিত ক্রোধালয় গ্রস্ত হইগলাছিল। 
মিধা। হউক, সত্য হউক, একটু ছল পাইলেই টককেয়ীদেবী 
পতিসোহাগে মানিনী হইতেন। হদদি ভুলক্রমে একদা! নৃপতি 
কৌশল্যা দেবীর ভবনে পদার্পণ করিতেন, আর সেই সংবাদ 
বরা আনিয়া! তাহার ক্হুহরে পৌঁছাইয়! দিত, তবে আর 
কৈকেমীর ক্রোধ দেখে কে? ক্রোধে আট খান! হইয়। মানিনী 


১১৪ কার্য-চিন্ত। | 


অমনি ক্রোধাগারে চলিয়া যাইতেন। রাজ। অন্তঃপুরে আসি! 
প্রাণসম৷ প্রিয়তমাকে না দেখিতে পাইয়া একেবারে পৃথিবী শঃ 
দেখিতেন। হ। কৈকেয়ী, যো কৈকেয়ী বলিয়া ক্রোধাগা৫ে 
যাইতেন। যাইয়া যাহা তাবিতেন ও বলিতেন, এই দেখুন, 
বান্মীকি তাহার কিরূপ অনুলিপি দিয়াছেন ৫. 


“পরে তিনি ছুঃখে অতীব উত্তপ্ত হইয়া সেই ক্রোধাগারে যাইয়া উদ্ত 
শয্যা-শয়ন-যোগা। কৈকেয়ীকে ভূমিতে শয়ন-পরায়ণা দেখিলেন| নেট 
নিষ্পাপ বৃদ্ধ মহীপতি দশরথ প্রাণ হইতেও প্রি্তম। তরুণী ভাষা ভূমিশয়ণ 
পাপমনোরধা কৈকেয়ীকে ছিন্ন লতা, স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিতা দেবতা, পুণ- 
ক্ষয়ে স্বী্ লোক হইতে পতিতা! কিন্নরী; স্বর্গপরি্রষ্! অগ্সর!, আবজধা হরি! 
এবং স্বর্গ হইতে পরিকর মুর্তিমতী মায়ার স্তায় দেখিলেন। পরে সেই বিমে- 
হিত রাজা ?শরথ অতীব দুঃখিত ও ত্রাসধুক হইয়া যে রূপ অরণ্যে হস্তী বা" 
কর্তৃক বিষলিপ্ত বাণদ্ধারা সমাহত1 করেণুকে শ্রেহ সহকারে হস্তদ্বার৷ মান 
করে, সেই রূপ স্রেহমহকারে কমলনয়নী বৈকেয়ীকে হস্তদ্বার। মাঞ্জন। করিলেন 
এবং কহিলেন, হে দেবি ! যাহাতে তোমার ক্রোধ হইতে পারে। আমি এম: 
কোন কার্ধাই করি নাই, হৃতরাং বোধ হইতেছে যে কেহ তোমাকে পরাভঃ 
করিয়াছে, অথবা কেহ তোমার নিদ্দা। করিয়াছে: তুজ্স্ঠই তুমি আমা 
ছংখ দিবার অভিলাবে ধুলিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। হে কলাণি ! আমি 
ভোমার প্রিয়সাধনে যত্ববান্‌ রহি়াছি, তপাশি কেন তুমি ভূতাবিষ্টার সাঃ 
আমার চিত্ত প্রমধন করিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? * * * 

কে তোমার অপ্রিয় কাধ্য সাধন করিয়াছে, আমার কোন্‌ অবধা বক্তিকে 
বধ করিতে হইবে, তাহা তুমি বল| একে ত আমাকে নিতান্ত প্রণয়াধান 
জানিয়া, তোমার আমার প্রতি শঙ্কা করাই উচিত নয়, ভাহাতে আবার আদি 
শপথ করিস বলিতেছি, তোমার প্রিয়কার্ধয সাধন করিব । অত এব, হে শোভনে 
কৈকেজি ! তোমার এত জায়াস করিবার আবস্তক নাই। সুধা বতদৃর প্রক' 
করিয়। থাকেন, ততদূর পধান্ত আমার অধিকার আছে-নুসমৃদ্ধ পাবি, সিদু 


কাব্যকিন্করী | ১১৫ 


চানীর, কোশল, কাঁণী, সৌয়াইু, মত্ত, বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ, এবং দক্গিণ রাজ 
1 সমুদয় রাই আমার অধীন, এবং & সমস্ত জনপদে অঞ্জ।বিক) ধন, 
ধন প্রস্থুতি নানাবিধ ভ্রবা জন্মিয়া থাকে; তুমি সেই সকল দ্রবোর মধো য়ে 
দেপ্রবা লইতে বানা কর, তৎসমুদয় আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি 
হোমাকে প্রদান করিব। হেকৈকেয়ি! যর্দি তোমার কোন ভয় উপস্থিত 
ইইয়। থাকে, তবে সেই তয়ের কারণ বান্ত করিয়া বল। যেরূপ হৃ্যাদেব 
অন্ধকার বিনাশ করিয়৷ থাকেন, সেই রূপ আমি সেই ভয়ের কারণের উচ্ছেদ 
করিব ।” 

কৈকেয়ী বৃূপতিকে এতদূর অধীন করিয়া আনিয়াছিলেন। 
মরা জানিত, কৈকেদ্ীর জন্ত মহীপতি অগ্রিতেও প্রবেশ 
করিতে পারেন, অথবা যে কোন প্রকারে হউক, তাহার প্রিয় 
কারধ্য সাধনার্ধ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি 
ক্কোন কারণেই তাহাকে ক্রোধিত| দেখিঠে পারেন না। 

রাজ-অন্তঃপুর । 

কৈকেয়ীর অন্তঃপুর-রাজত্ব কিন্ধপ ছিল, এখন বোধ হয় 
তাহার অন্থরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রাজত্ব মন্থন 
গড়িয়াছিল। এই রাজত্বে কৈকেরী স্ৃধিনী, মন্থরা তাহার 
সুখতাগিনী। এই রাঞত্বের সমূদ্বায় সংপরামর্শ 'মন্থরা দিত। 
মন্থর! তজ্জন্য দাসী হইয়াও কৈকেয়ীর সখী হইয়াছিল। তাহা- 
দের উভয়েরই স্বার্থ এক, একত্র বাস, এক নির্জনে কথাবার্ভা। 
মন্থরার কথা কৈকেয়ী বুঝিতেন, কৈকেন্বীর কথা কেবল মগ্থরা 
বুঝিত। ছু'জনে সমবেদনায় গ্রধিতা ছিল। যেমন মায়ের 
কথা শুদ্ধ ছেলে বুঝিতে পারে, ছেলের কথা শুদ্ধ মায়ে বুঝিতৈ 
পারে) যেমন স্ত্রীর কথা স্বামী বুঝে, স্বামীর কথা স্ত্রী বুঝে, আর 
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কেহ বুঝিতে পারে না, অন্ত লোকের কাছে তাহাদের ভ 
নমূদায় দোবাহ, তদ্রপ কৈকেয়ী ও মন্থরার তাষা তাহারা গঃ 
স্পরেই বুঝিত, অন্য লোকের কাছে সে ভাষা ও কথাবার্তা সদ? 
দোযার্হ। কৈকেম়ীর যে কোন ক্রুটি ঘাটভ, মন্থরার পরামণে 
তাহার সমুদার পরিশোধন হইত। কৈকেয়ীর হাতে যে রাজ: 
ছিল, মন্থরার হাতে তাহার শাসনরজ্জু। এরাঙ্্য অসুর রাখি- 
বার জন্ত যত ভাবনা চিন্তা, তাহা কৈকেয়ীর নহে, তাহা মন্থরার 
বিষয়। এ স্থখসম্পদ বজায় রাধিবার জন্য যন্থরা সর্বদাই 
ভাবিত। মন্থরা তাবিত, যত দিন রাজা দশরথ, তত দিন এই 
মখ-সমৃদ্ধি। বৃধরাক্ম অযোধ্যার সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেই 
এ নখ আর থাকিবে না। এ তাবনার বিশেষ কারণও ছিল। 


মন্থরার সঙ্কল্প। 


মসথরা জানিত, জ্যো্ঠাধিকার-রাজনীতি-অন্থপারে কৌশল্যা- 
নন্দন রুবীর রামচন্ত্রই দশরথের পর অযোধ্যার সিংহাসনে? 
অধিকারী। বৃদ্ধরাজ শীঘ্রই রাঙ্জ-কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করিবেন, তখন রামচন্ত্রই অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করি- 
বেন। তিনিপসংহাসনে অধিষ্টিত হইলেই, কৈকেম়ীর সিংহাসন 
অধনস্তলে গেল। কৈকেয়ী একবারে পাতালে, কৌশল্যাদেকী 
ব্গে, মর্ত্ে স্যিত্রাদেবী ও অপরাপর রাজ-মহিলাগণ। তখন 
কোশল-রাজনন্দিনীর গ্রাছুঙ্জাব। কৌশল্যা তখন সমস্ত নিগ্রহের 
প্রতিশোধ তুলিবেন ; অশ্বপক্ষি-নন্দিনীর প্রতিফল হইবে। তার 
সঙ্গে সঙ্গে মন্থরা আপনার সমুদয় ছুদ্ধশা দিব্যচক্ষে দেখিতে 
পাইত । 
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নিজ তেন্সথিনী বুদ্ধি-হেতু এছুর্দশা নিবারণের উপায় দেখিতে 
গরার অনেক দিন বিলম্ব হইল ন1। মন্থর! ভাবিল,পামের বদলে 
তের বাজ্য-লাভ হইলেই এই অমঙ্গল নিবারিত হইবে। মন্থর। 
খন এইরূপ তাবনায় ব্যাকুলা, এমত সময় কৈকেয়ী দেবী 
জয়ন্ত-ধাম হইতে ফিরিয়া আসিলেন। দৈত্যসংগ্রামে-বিক্ষত 
জা দশরথের সেব! করিয়া কৈকেয়ীর যে ফলললাভ হইয়াছিল, 
হা মন্থরা শুনিল। অমনি উদ্ভাবিনী বুদ্ধি প্রভাবে মন্থরা 
পায়স্থির করিল। তাহার চক্ষে আশার আলোক প্রতাসিত 
ইল। মন্থর শত গ্রথ্িতে সেই কথা মনে মনে গাখিয়। 
[খিল। 

মন্থর! তাবিল, রাজ! ছুইটা বর দিতে প্রতিশ্রুত ই 
ককেয়ী-দেবী সেই ছুইটা বর তখন গ্রহণ না করিয়া যে বুদ্ধির 
্ঘয করিয়াছেন, কুজ। মনে মনে সে বুদ্ধিকে শত সহত্রবার 
ংসা করিল। ভাবিল, কুজ।-শিধ্ের এই উপণুক্ত বটে। 
খন কুজ্জ। চাতুরিজালের তস্ত পাতিল । বিনাইয়া বিনাইয়া 
'ভুরিজাগ প্রস্তুত করিল। দশরধী রাজ। অতি সত্যবাদী, তিনি 
নয হইতে একপদ বিচলিত হইবার পাত্র. নহেন। একনিকে 
হয, অন্ত দিকে সমস্ত রাজ্য ও সংসার । চতুরা সেই ধর্মকে 
পনার অধর্ধ সাধনের বিশিষ্ট উপায় করিয়া লইল। যৌব- 
1ছ্যে রাযাতিষেকের পূর্বেই কৈকেয়ীকে দিয়া দশরথকে এম ত 
'পথ করাইছে হইবে, যেন তিনি সেই ছুই বর তাহাকে প্রদান 
'রিতে কুষ্টিত না হন। এক বরে রামের দণ্ডকারণ্যে বনবাস, 
পর বরে ভরতের দিংহাসন-লাত। রাম-প্রকৃতির পরিচয়* 
হা যতদুর পাইয়াছিল, তাহাতে বাম যে স্বীয় জনককে সত্য 
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হইতে বিচলিত হইতে দিবেন, তিনি এমত পাত্র নহেন। দৃ্ডক্ক 
রণ্যের মহাবনে গেলে, রামকে আর ফিরিয়া আসিতে হঠ 
না। ভরত চিরদিনের জন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন 
ভরতের সিংহাসন বজায় থাকিলেই, কৈকের়ী দেবীর রা 
বজায় রহিল। তাহ! হইল্লেই মন্থরাকে আর কে পায়? 


কৈকেষী ও মন্থরা । 


মন্থরা এই কল্পনা অটটিয়া বসিয়া রহিল। যখন রামাভি 
যেকের কথা উথাগিত হইবে, তখন তার কথা । কৈকেট 
দেবীকে কোন কথা কহিল না, পাছে চঞ্চল কৈকেয়ীর পে 
সে কথা হজম না হয়; হজম ন! হইলেই সর্বনাশ! রাকষ 
ঘুণাক্ষরে সে কথার বাণ্প গাইলেই মন্থরার কল্পনা বিফল হইবে 
কুজ! এমন কাচা মেয়ে নয় যে, সে কথা কাহাকেও প্রকা 
করে| কুজা কেবল কাল-প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। 

সে কাল শী উপস্থিত হইলপু। রামাতিষেকের সন্ধাদ চারি 
দিকে রা হইল; কেবল জানিতে পারিল না,টৈকেয়ী ঠাকুরাণ, 
আর চতুরা মন্থর | অনেক কৌশলে বৃদ্ধ রাজা তাহাদের নিকট 
একথা গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু চারচোকো চুলবু 
মগ্থরা তাহা বাহির করিয়া ফেলিল। ঠাকুরাণী নির্ভাবনায় সু" 
পর্যাঙ্কে শয়ানে আছেন, তাহার আক্ষেপ নাই, কিন্তু দাসীর দ্য 
নাই। দাসী সন্ধানে সন্ধানে টের পাইল, চারিদিকে কি একট 
মহাব্যাপার হইতেছে। তাহার খবর কৌশল্যার ধাত্রীর নিকট 
জানা চাই। কারণ, আনবুদধি মেয্বে মানুষের পেটে কোন কথ 
থাকে না) কুজ! তাই বুষিয়া ধাত্রীর সন্ধানে ছাদের উপর, 
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শিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতেই, সে অমনি কথা বাহির 
রিয়া দিল। কুজ। আরও জানিল, আর কাল বিলম্ব নাই, 
র-দিবসেই রামের অভিষেক হইবে । 

এক দিনে কুজকে সব গড়িতে হইবে। ঠাকুরাণী নিড্া 
হাইতেছেন? মন্থরা ক্রোধে প্রজলিতা হইয়! সত্বরা কাহার ঘরে 
ছযনিশর্্া-সৃর্ঠিতে টাড়াইল। এইবারে কৈকেয়ীর সঙ্গে তাহার 
হখা-পড়া। এই ঘোর বিপদ-কালে কৈকেয়ী কেন নিদ্রিতা ? 
কৃষ্ত! কোপনশন্দে সেই বিতীধিকার ঘোর রোল তুলিল। সেই 
লে যেন পৃথিবী কম্পিতা হইল। অন্তঃপুরের দূর দেশে 
যেন প্রতিধ্বনি গজ্জিয়া উঠিল। কৈকেয়ী দেবী চমকিলেন। 
চমকিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বিভীষিকার কারণ কি? দশরথ 
বার বহুবিধ নিন্দা করিয়া কুক্জ। কুসম্বাদ বিদিত করিল । 

এই স্থলে আমবা মন্থরার সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। দাসী যে 
সমস্ত কথায় ঠাকুরাণীকে নিব অতিসদ্ধিতে লওয়াইয়! আনিতেছে, 
তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। 

মানব-প্রক্ৃতির অদ্ধিসন্ধি মন্থরা কেমন বুবিত, তাহা এই 
কথোপকথনে প্রকাশিত আছে। এক বাগ বিফল হইল, মন্থর] 
ঘমনি আর এক বাগে ঠাকুরাণীকে ধরিল । শেষে যখন মন্থরা 
তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল, তখন ঠাকুরাধীকে এমন করিয়৷ সে 
বাগাইয়া লইল যে, কৈকেয়ী আর কিছুতেই ,ফিরিতে পারিলেন 
না। তখন জগং-সংসার এক দিকে, কৈকেয়ী অন্তদিকে। ঠাকু- 
ব্লাণীকে লওয়াইবার সময়ে কুক্ধা যে রূপ বুদ্ধিমন্তার পরিচয় 
দিয়াছে, সেরূপ গুণপনা কোন দ্বাসীতে লক্ষিত হয় না। আমরা 
একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি। 


১২০ কাব্য-চিন্তা । 


প্রথমে যন্থরা বলিল £-- 

“হে দেখি, তোমার অক্ষয় দৌতাগা-বিমাশকর ব্যাপার উপস্থিত হইয়া 
রাজা দশরণ রামকে যৌবরাজ্য অভিষেক করিবেন | এজন্ভ আমি ছু? 
শোকাকুলা হইয়া অগাধ ভয়ে নিমগ্লা হইয়াছি, কেন না তোমার দুঃখে আদ 
ভুংখ হয়।” 

রাম যৌবরাজ্যে অধিঠিত হইলে কৈকেয়ীর কিরূপ দু 
ঘটবে, প্রথমে চতুরা সেই কথা বলিয়া ঠাকুরাণী রাজ্জা দশ 
কর্তৃকই যে সেই রূপ ছুর্দশাপন্না হইবেন, তাহারই উল্লেখ করিল 
উল্লেখ করিয়া রা্কার প্রণয় যে কেবল শঠতা ও প্রতারণা মা 
তাহা বুঝাইয়া দিল। রাজার ব্যবহারের যতদূর পারে নিন, 
করিয়া শেষে কহিল £-_-. ূ 


“এক্ষণে তোমার নিজ কলাণ-সাধনের সময় উপস্থিত হহয়াছে। খুটি 
আপনাকে, ভরঙকে ও আমাকে রক্ষা! কর! 


মন্থরা অবশ্ত আপনার স্থখ চাহিত; শুদ্ধ সুখ নয়, নিজ তেজ 
ও দর্প সকলই বঙ্গায় 'রাখিতে চাহিত। কিন্ত সে সমূদাঃ 
ফৈকেয়ীর ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতেছিল । হ্ৃতর€: 
কৈকেন্বীর যাহাতে হুখ-সন্তোগ বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাহাকে 
উত্তেজিত করিল। যে স্ুখরাক্গ্য কৈকেয়ী ও মন্থরা স্থাপন 
করিয়াছিল,আজি তাহা অবসান-প্রায় দেখিয়! দাসী কৈকেয়ীকে 
প্রথমে উদ্বোধিত করিয়াছিল। 

কৈকেম়ীর বিশ্বাস ছিল, রাম-রাজত্বকালে তাহাকে হে 
'নিতাস্ত অঙ্থথিনী হইতে হইবে, এমত নহে ; রাম তাহাকে মাতু- 
নির্বিশেষে তালধাসিতেন। এজন রামের প্রতিও তাহার 
বাতৃন্নেহ ছিল। সেই ন্গেহের বশবর্তিনী হইয়। তিনি রাষ- 


কাঁব্যকিস্করী। ১২১ 


ঠষেকের সংবাদে পরম আহলাদিতা হইলেন । সেই আহলাে 
|সীকে উত্তম আতরণ প্রদ্ধান করিলেন। 

দাসী কিন্ত সেআতরণ-দানে ভূললিবার পাত্রী নহে । রাণীর 

রি কারণ দাসী বুঝিতে পারিল | রাম-রাজত্ব ও ভরতরাজত্বে 
দীর স্থখ-সৌতাগ্যের যে প্রাতেদ আছে এবং তাহাদের অস্তঃপুর- 
হত্বের যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিবে,কুক্ঝ! তাহা বিলক্ষণ বুবিয়াছিল । 
চ্ক কৈকেয়ীর তাহা সম্যক্‌ উপলব্ধি হয় নাই। তজ্জন্ত দাসী 
কুরাণীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বুধাইতে গেল। বুঝাইতে গেল, 
ম রাজ। হইলে, কৌশল্যা দেবীরই মহা! প্রাহুর্ডাব ঘটিবে। 
ধন কৈকেয়ীর প্রভৃত্ব গিয়া কৌশল্যার প্রভুত্বকালের উদয় 

















দশয়থের নিন৷ করিয়া মন্থরা যনে করিয়াছিল, তাহাতে 
মীর রোবাবেশ হইবে; কিন্ত দাসী দেখিল, ঠাকুরামী 
গায়ে মখিলেন না। কারণ, রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
ল যাহা অবশ্ঠ ঘটিবার তাহা ঘটিবে, এজন্য মহিষী রাজার 
কান দোষ দেখিলেন না। মহিষী ভাবিয়া রািয়াছিলেন, 
যের পর ভধযতের ব্রাজত্ব আসিবে। দশরখের কথাবার্তীস 
হয় ত তাহাই বুঝিয়াছিলেন। রানী আরও জানিতেন 
, রামরাজত্বে কোন অন্থখের কারণ হইবে না। এই বিশ্বাসে 
ককেমী মস্থরার কথায় তত তাতিয়া উঠেন নাই। তাতিষ়া 


৯৯ 


১২২ কাব্য-চিন্তা। 
উঠা দুরে থাক, আরও বরং মন্থরাকে পরমাহ্কাদে আভরণ প্রা 
করিয়াহিলেম। মন্রা তখন আর এক উপায় দেখিল। পু 
অনিষ্টের কথা বলিলে কোন্‌ জননীর প্রাণে আঘাত: 
লাগে? কৈবেয়ী শুদ্ধ রাণী নহে, শুদ্ধ সপতী নহে, গর্ভধারি 
ৰটে। জননীর ন্ষেহ বড় সামান্ত পদদার্থ নহে। এখন মস্থরা 0 
জননীর স্সেহ-পুর্ধ হদয়ে আখাত দিতে গেল । মন্থরা জানি 
এই তাহার অমোঘ অস্ত্র। কারণ, দাসী পরামর্শ দিয়া কৈবেযী 
এমনি গড়িয়া রাখিয়াছিল যে, তরতকে শৈশবাবধি নিজ পি 
জয়ে রাখিয়া! তবে কৈবেরী দেবী সুখে বিশ্রাম করিতেন « 
শত সপত্বীপুরে তরতের পিত্রালয়ে থাকা যে নিশ্চয় বিপদজন 
জবাসীর পরামর্শে কৈকেয়ী তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। ( 
গরামর্শানুযায়ী এখন রামরাঙ্গত্বে ভরতের যে প্রাণনাথে 
বিলক্ষণ সম্ভাবনা, মন্থরা তাহাই কৈকয়ীকে অনায়া 
বুঝাইতে গেল৷ 

তখন কৈকেয়ী একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেম। তীর 
শরীর লোমাফিত হইল। হৃদয়ে যেন কি একটা কন্টক বিধি 
কৈকেরী নিজ বিশ্বীসান্থুসারে তর্ক করিতে বসিল। বলি! 
তরতও ত ক্রমে রাজত্ব লাত করিবে। ভরতের প্রতি রাণে 
ব্যবহার ত কখন তিরূপ নহে) তবে কিসের আশঙ্কা? 

মন্থর রাজদাসী, রাঙ্ছসংসারে থাকিয়া তাহার রাজনী 
শিখিতে অধিক ফাল যায় নাই। হৃতরাং মন্থর ভ্রম সংশোধ 
করিস বুধাইয়া দিল, রাম ও তাহার পুভ্রাদি বিদ্যমান থা 
,তরতের রাজ্যলাতের কখন সম্ভাবনা নাই। রাষ 
বয়ং তরতের প্রাণনাশের সম্পুর্ণ সম্তাবন! । 
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কৈকেয়ী তখন ফিরিয়া গেলেন। শয্যা হইতে উঠিয়া 
দিদেন। উঠিয়া যহা চিন্তিত-ভাবে গগিজ্ঞাদা করিলেন, তবে 
সরা, উপায়? 

মন্রা তখন ঠাকুরাগীকে পাইয়! বগিল। যে উপায় ভাবিয়া 
[বিয়াছিল, একে একে তাহা সমস্তই বলিল। বলিয় তাহাকে 
খনই ক্রোধাগারে পাঠাইয়! দিপ্ল। মন্থরা জানিত, এখন রাজ। 
শরথ নিশ্চয়ই এই কুহক-জালে পড়িবেন। তিনি এখনি 
মস্তঃপুরে আসিবেন, আগিয়া রাধীর কলোধ অপনয়নার্থ সকলই 
চরিতে স্বীকৃত হইবেন, রাণী কিছুতেই টলিবার পাত্রী 
হেন । পুত্রবংসল! ভরতের কল্যাণার্থ এমনি বাকিয়। 
পিবেন, যে কিছুতেই তাহাকে কেহ টলাইতে পারিবে 
ন।। পরের নিগ্রহে তাহার মন গপিবার নহে । পরের ক্রন্ধনে 
ঠাহার হৃদয় ব্যথিত হইবার নহে। পাবাণী বুকে পাথর বাধিয়া 
নিশ্চয় রামকে বনবাদে পাঠাইতে পারিবেন । এ বদ্ধি মিথ্যা 
হয, তবে মন্থরার কৈকেরী মিথ্যা। মরা যাহা তাবিল, 
তাহাই ঘটিল। 


কুটিল! রাজদাসীর আদর্শ । 


রামায়ণে এই মন্থ্রার চিত্র অতি প্রগাঢ বর্ণে অস্ধিত হইয়াছে। 
অতি অন্পকালে মন্থরার চিত অক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অন্ন 
কাল মধ্যে তাহার চিত্র যেরূপ বর্ণগৌরব লাত করিয়াছে, জার 
কোন চিত্রে সেক্প হয় নাই । কবি অনেক দিনে, অনেক স্থান 
লইয়া৷ লীতার চিত্র ফুটাইয়। তুলিস্বাছেন, কিন্ত মস্থরার চিত্র এক 
দিনের ঘটনায় টয়া উঠিয়াছে। অধোধ্যার কোন রারামীর 
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চিত্র তত উজ্জল নহে, যত উজ্জ্বল মন্থরার চিত্র। কৈকে 
যস্থরার বর্ণরাগে হীনপ্রত । কৌশল্যা এবং স্ুমিত্রার চি 
তদপেক্ষাও দীন। মন্থরা যখন বর্ণরাগে উদ্ভাসিতা, সীত- 
চিত্রের তখন রেখাপাত মাত্র হইতেছে। বসন্তকালের সুখমা 
দেশে উজ্জল বৈশাখী দিনমান-গগনে একদা গ্রলয়-মে 
যেরূপ প্রগাঢ়তমবর্ণে সহসা উদ্দিত হইয়া সকলের নয়ন 
আক করে এবং জগৎসংসারের ত্রাসোৎপাদন করিয়া দেয়? 
অযোধ্যার সেইরূপ হাম্যযয় দেশে ও ম্বখময় কালে, তর 
্রগাড় ত্যঙ্রী:মুষ্ঠিতে একদা সেই রূপ উদদিত হইয়া, সকলের 
শঙ্কা উৎপাদন করিয়। দিয়াছিল। অযোধ্যাবাসিগণ সন্থরাকে 
ভুলিতে পারে নাই। যন্থরা সেই তয়ঙ্করী মূর্ভিতে আজিও 
সকলের মন অধিকার করিয়া আছে। হিন্দুকুলে এমত কেহই 
নাই, যিনি যন্থরাকে ভুলিতে পারেন এবং এমত কেহই নাই, 
খিনি এই জগৎ-সংসারে অনেক যন্থরাকে চিনিয়া লইতে না 
পারেন। মন্থরা সকলেরই মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে । যে 
দ্বাসীতে তাহার ছায়াপাত হয়, সে দাসীকে অনায়াসে চিনিতে 
পারা যায়। অযোধ্যাবাসিগণ একদিন ভয়ে কুষ্টিত হইয়া 
এবং আশ্চর্যয-তাবে সহঙা স্তস্ভিত হইয়া যে কুমন্ত্রার মূর্ভিমতী 
গ্রতিমাকে দেখিয়াছিল, আজিও আমরা তাহার ছায়্া-মাত্র- 
গ্রতিফলিত সশরীরী কোন মন্থরাকে দেখিয়া একদা তদ্রপ 
ভয়ে তীত হই। তাহাকে ভয়ে কোটী কোটা নমস্কার করি। 
বান্ীকি আমাদের মনে যে মন্থ্রাকে চিরদিনের জন্য আ'কিয়া 
দিয়াছেন, আমরা সেই মন্থরাকে শ্মরণ করিয়। গর করি। 
মন্থর! কুটিল! রাজদালীর আদর্শ-স্থানীয় । 
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মন্থরা-কাব্য | 


রামায়ণে আমর! মনরা-চরিত্রের একদেশ মাত্র দেখিতে পাই। 
মরা কৈকেয়ীর সঙ্গে রাজান্তঃপুরে কিরূপে আপনাদের সখ- 
রান্্য গড়িয়াছিল,তাহ। মন্থরাজীবনের প্রধান অংশ । কিন্তু এ চিত্র 
রামায়ণে ফুটান নাই। সেই সম্পদ রক্ষার্থ মন্থরা কি করিয়াছিল, 
রামায়ণে তাহারই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মন্থ্রা-জীবনের 
এই ছুই অংশ একত্র করিলে তবে মন্থরা-চরিত্র সম্পুর্ণ হয় 
রামায়ণের যাহা বিষয়ীভূত হয় নাই, বাল্সীকি তাহা গ্রহণ করেন 
নাই। অন্ত কোন কবি তাহা! গ্রহণ করিয়া একধানি সদর কাব্য 
রচনা করিতে পারেন। রামায়ণে যাহ! বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে 
প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে অতিপ্রায়ে রামায়ণ রচিত, সেই অতি- 
গ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য কবি যে কল্পনার স্থষ্টি করিয়াছেন, মন্থর 
তাহার দ্বার খুলিয়। দিল। রাবণবধরূপ মহাব্যাপার ঘটাইবার 
নিমিত্ত কাব্যকল্ননার যে আয়োজন হইয়াছে,মন্থর! তাহার হত্রপাত 
করিয়৷ দিল। পাপনপিনী মন্থর! যাহ। আয়োজন করিয়া দিল, 
তাহাতে আমরা দেখিতে গাই, অযোধ্যার রাজ-ধামে যে ধর্শের 
শিক্ষ! হইত--রাজা দশরথ ও রামচন্দ্র যে শিক্ষাফলের অবয়বী 
কল্ননা সেই ত্যাগ-পথানুষ্ঠানের-_সেই কর্তব্যসাধন-বস্ানষঠানের 
বিশিষ্ট স্থুযোগ ঘটল। এক সত্যপালনার্থ, রাজ! দশরথ কি, না 
ত্যাগ স্বীকার করিলেন, তজ্জন্ত তাহার পু গেল, হদয়ের গ্রন্থ 
ছিন্ন হইল, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জিত হইল। কৌশল্যা ও সুমি 
কেবল পতি-গু্রযার্থসবেহময পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া রহিলেন। 
সীত কেবল পতিসেবার্ধ রাজ্যন্ৰ পরিত্যাগ করিয়। বনে 
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গেলেন। লক্ণও রাজ্যন্থ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাত-রক্ষার্থ বন- 
বাসে গেলেন। আবার, যার জন্ত এত কাণ্ড ঘটল, সেই কৈকেী- 
নদদন তরত কি করিলেন? তাহার জন্য রাঙ্য, সিংহাসন সকলই 
প্রস্তুত; কিন্তু তরত কই সিংহাসনে বসিলেন, কই রাজমূকুট 
ধারণ করিলেন? সে সিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপন করিয়া 
তিনি স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠান মাত্র করিতে লাগিলেন । এ কিরাঙ্- 
সংসার! না মহর্ধির পুণ্যাশ্রম ? এরূপ পুণ্যাশ্রম কেবল হিন্দু 
কষত্রিয়-রাজসংসারেই সম্ভব । যে শিক্ষা কেবল মহর্ষির বন- 
বাসাশ্রষে গ্রতিলনধ, তাহা রাঙ্জপংসারে কিরূপে দেদীপ্যমান? 
সেই সংসারপতি রাজ! দশরথ, সত্যধ্শ-পালনই যাহার মহাব্রত। 
যে সংসার বশিষ্টের দীক্ষা চালিত, সে সংসার বির আশ্রম 
না হইবে কেন? যে রাজপু বিশ্বামিত্র মুনির শিষ্য, সেই পুত্রের 
ত্যাগ-ন্বীকারও যে সত্য-ধর্শ-পথেই কেবল পালনীয় হইবে, 
তাহার আর বিচিজ্তা কি ! য্থরা এই রাজধি-সংসারের মহা- 
ফাব্য প্রকাশ করিয়! দিল। প্রকাশ করিয়! দিল, রাজসংসারেও 
সত্যপালনার্থ এবং কর্তব্যসাধনার্ব কঠোর ত্যাগ-ধর্শ পালনীয়। 
রাজসংসারে ও স্বখ-সম্পদে যে ত্যাগ-ধর্ম অনঠিত হইয়াছে, সেই 
বর্ম সর্ধাণেক্ষা গরীয়ান্। বনে সেধর্শের দৃঢ়তা যত না হয়, 
 ক্বাজসংসারে সে ধর্ম অনুষ্ঠিত হইলে, পরিণামে তাহা ততো- 
ধিক মদূ় হইয়া উঠে। কারণ, হুখ-সন্তোগের মধ্যে এধর্শ 
সাধিত ও গালিত হইয়। , তাহা এতছুর প্রবল হয়, তাহার 
শক্তি এত বাড়ে যে, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে । যে 
ত্যাগ-ধর্শের তেজ ততদুর,সেই ধর্মই রাবণব বার্থ নিশ্চয় কতকার্ধয 
হইবে। মরা সেই ধর্শের তেজ. দেখাইবার আয়োজন করিয়া 
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দিল। ষে ধর্মতেজ রামচন্্রে নিহিত, যে ুদম্য শক্তি সমস্ত ভার- 
তের বিভ্লুব্ত্তি অতিক্রম করিয়া, মহারণে সমুদ্রে, বানর-রাজ্যে, 
৭ দৈত্য-নিগ্রহে, জয়লাত করিয়া পাপের মহা রাক্ষসী মায়াকে 
বিনষ্ট করিয়াছিল, সেই শক্তির প্রভূত বল, মরার মন্ত্রণায় প্রকা- 
শিত হইল । 

মন্থরার কননায় রাখচরিত্রের একেবারে বিরাট বিকাশ হয়। 
রাঞ্গপংসারে লালিত এবং পালিত হইয়া ও গ্রভৃত প্বঘ্য এবং 
সধ-সন্তোগের মধ্যে থাকিয়াও রাম চিরদিন নিশিপ্ত ছিলেন। 
হার নির্পেপ ভাব সমস্ত রামায়ণে গ্রকটিত। গৃহমধ্যে যেমন 
বাছু থাকে, পদ্মপত্রে যেমন বারি থাকে, রামচন্ত্র রাজনংলারে 
তেমনই নিলিণ্ড ছিলেন। রাজন্থথ তাহাকে অভিভূত করিতে 
পারে নাই__বাল্যে নয়, যৌবনেও নয়। আর কখন অতিতৃত 
করিবে? ধিনি রাজনুখে নিলিপ্ত, তিনি যে অনায়াসে সে সুখ 
পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? 
বন ও রাজসংসার তাহার পক্ষে সমান ছিল। তিনি আদর্শ 
ক্ষতিয়রাজ ছিলেন। রাজি চরিত্র কিননপ পবিত্র, তাহ! রামচন্তরই 
প্রদর্শন করিয়াছেন । যিনি নিলি, ইন্রিয়ন্্ধ ধাহাকে কখনই 
মোহিত কদ্ধিতে পারে নাই,তিনিই রাক্ষসী মায়ার উপরবিজমী ) 
তিনিই ইন্্িয-হখের প্রতিমৃততিশ্বপ, দণেরিয়গ্রমুখ দশা 
ননের বিধ্বংসকারী। মন্থরার কনায় রামচরিত্রের এই বিশুদ্ধ 
নিল্নিপ্ত তাব অতি মুন্দররূপে প্রকটিত হয়। এই জগ্ত মহা- 
কাব্য রামায়গ্ে মনথ্রার স্থান। অগ্থরাকাব্যের এই নিগৃঢ় তব। 
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বাঙ্গলাভাষায় কে প্রথম কবিতা-রচনার প্রণালী প্রদর্শ 
করিয়াছিলেন, তাহা আমর! জানি না। কিন্তু বঙ্গতাষার পুরাত 
সাহিত্যসমাঘোটনায় প্রতীত হয় যে, কবিতার উন্নতির সহিং 
বাঙ্গাবাতাধার উন্নতিসাধন হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতার ক্রমো 
ননতির প্রতিপদ শ্পন্টাক্ষরে আমাদিগের ভাষায় প্রতীয়মান রহি 
য়াছে। বিদ্যাপতি ও চণীদাসের পদাবলী অপেক্ষা বৃন্দাবন 
কষণদাগের কবিতায় অধিকতর বাঙলা! কথা ও রচনার প্রাচ্য 
দেখা ঘায়। তৎপরে কৃতিবাস ও মুকুন্রাষ প্রভৃতি যে রচনা. 
প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, কাশীদাস এবং রামপ্রসাদ সেন 
তাহা অনেক দুর পরিশুদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু তারত 
চন্ত্র সেই রচনাগ্রণালীকে উন্নতির চরম সীমায় আনয়ন করি- 
লেন। তিনি সেই রচনাপ্রণালীর দোষসমূহ অনেক পরিবর্জন 
করিলেন এবং তাহার যতদূর উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে, 
তাহা সম্পাদন করিলেন । তিনি অদ্যাপি এই রচনাপ্রধালীর 
আদর্শশ্বরূপ হইয়া আছেন। ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত, রায়-গুণাকরের 
অন্ধকার মাত্র। 

পৌরাশিক অথবা স্থানীয় উপন্তাসই এই সকলক্্রচনাপ্রণালীর 
বিষয়। কৃতিবাস, মুকুনরাম, কাশীদাস প্রন্ৃতি লেখকের! 
পুরাণ অবলম্বন করিয়া লিখিয়া শিয়াছেন। কিন্তু মনসার 
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তামানকার ক্ষেমান্দ ও কেতকদীস প্রস্ৃতি লেখকগণ কেবল 
স্থানীয় উপন্তা অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন। এই "সমস্ত 
উপগ্ভাম অবলম্বন করিয়। রসবর্ণন এবং রসোন্দীপন করাই 
কবিদিগের উদ্দেঠ বলিয়া অনুমিত হয়। মুন্দর অলঙ্কৃত 
তাষায় তাহারা এই রসবর্ণন! সম্পন্ন করিয়। গিয়াছেন। সরল 
ও চলিত শনপ্রয়োগ, তাহাদ্দিগের ভাষার একটী প্রধান 
ধর্থ। তাহার্দিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতঙ্ ছিলেন বটে 
তথাপি তাহাদ্দিগের কবিতায় বৃহ বৃহ কর্কশ সংস্কত শন্দের 
গ্রয়োগ দেখ! বায় না। তাহাদিগের চেষ্টা ছিপ, যাহাতে তাহা- 
দিগের ভাষা সুললিত, মৃদ্ধ, মধুর এবং সুশ্রাব্য হয়। তাহাদিগের 
এন*প শ্রুতিমধুরত! ছিল যে,কবিতার অনুপযোগী কঠিন শব সকল 
তাহার। অনায়াসে নির্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। 
তাহাদিগের কবিতায় তিন ও দুই অক্ষরের শব অপেক্ষারৃত 
মধিক প্রচুর। ন্বরচিত কবিতাকে সমসঙ্কত করিবার জন্য 
তাহারা তাহাতে অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগ করিতেন । বাস্তবিক 
তাহারা কাব্যভাযার শিল্পরচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 
শব্দালঙ্কার তাহাদ্দিগের কবিতার এ্রধান গুণ । তাহাদিগের পদ 
সকল অনায়াদ-প্রন্থত হইত। আধুনিক কবিতার ন্যায় তাহাদিগের 
কবিতাবলি শ্রমসন্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। এই কবিতাবলি 
এত নুমধুর ও প্রসাদ-গুণ-সমস্বিত যে সহজেই কঠস্থ হইয়া পড়ে। 

কিন্তু তাহারা কেবল শবদছ্বার৷ আমাদিগকে যোহিত করিবার 
চে্টা পান নাই। তাহাদিগের কাব্যে অর্বালঙ্কারও প্রচুর পরি- 
পরিমাণে পাওয়া যায়। নে স্থলে যে প্রকার রসোদীপনার, 
আবশ্তকতা, তাহা তথায় মুনররূপে, সম্পাদিত হইয়াছে। 
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রসবর্ণনার উপযোগী দৃপ্ত দকল কল্পিত হইয়াছে। যে দৃষ্ত যখন 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কল্পনা! সেই দৃশ্যেরই উপধোগী ও স্বভাব 
সিদ্ধ হইয়াছে। অভৌতিক দৃশ্যে অভৌতিক কল্পনা, এবং 
মানুষ দৃষ্ে মানুধী কল্পনা । এরূপ শ্বতাবসিদ্ধ কল্পনা রদ 
বর্ণনার একটা প্রধান অঙ্গ। এপ কল্পন! বর্ণনীয় কাব্যাবলিতে 
প্রচুরূপে পরিদৃষ হয়। 

এই রচনাপ্রণালীর প্রধানত্ব তারতচন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। 
উত্তম কবিতা-রচন! পরীক্ষা করিতে হইলে ছুইটা বিষয় বিশেষ 
রূপে অন্থধাবন করিয়া দেখা উচিত। কবিতার ছন্দোগুলরি 
তদ্বিষয়োপযোগী কিনা এবং পদ্দাবলি অলঙ্কার-সম্পন্ন কি না! 
ভারতচন্ত্রের কবিতাকলাপ নিশ্চয় এরূপ পরীক্ষাসহ। তিনি 
অযথাস্থানে কোন ছন্? সংযোজিত করেন নাই। বর্ণনীয় রসের 
উপযোগী ছন্দই পর্বত ব্যবহৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে কাহারও যি 
লংশয় ধাকে, তিনি একবার রামপ্রসাদ-সেন-কৃত বিদ্যান্দরের 
সহিত ভারতচন্ত্র-কুত বিদ্যাহ্ন্দরের তুলনা করিয়া দেখুন। 
আমাদের অভিপ্রায় বিশদ করিবার জন্ত নিয়ে উতয়েরই গ্রহ 
হইতে সদৃশ স্থল উদ্ধত করিলাম । 


ভারতচন্ত্র £--"প্রভাত হইল বিভাবরী, 
বিদ্যারে কহিল মহচরী | 
সুঙগর পডেছে ধর! 
শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা। 
সথী ভোলে ধরাধরি করি ॥ 
কাছে বিদ্যা আকুল কুস্তলে, 
ধর! তিতে নয়নের জলে 
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কগালে কষ্কন হানে, 
অধীরা রুধির বাঁধে 
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ।” 
| ইতযাদি। 
রামগ্রসাদ :--"দয়িত-ছুর্গতি দেখি, দ্ধ দ্বিজরাজমুণী, 
ছুঃখ-নি্কু উতলিয়া উঠে। 
ধরাতলে ধনী গড়ে। ধীহারা ধূচয় বাড়ে। 
ধড়ে প্রাণ নাহি, খর্খ ছুটে ॥” 
ও ইতাদি। 
বিদ্যার ছুঃখ যেমন গভীর, তারতচন্ত্রের খেদোক্তিও তেমনি 
[গতি এবং ছন্দটিও বিশিষ্টরূপে ইহার উপযোগী হইয়াছে। 
ত্রপদীর পদালি তত মৃদ্ধগতি নহে। ভারতচন্ত্রের পদাবলি 
কেমন সরল ও মধুর ভাষায় লিখিত ! রামগ্রসাদ সেনের কবিতার 
দহজে অর্থবোধ হওয়া ছুর্ঘট, যেখানে সহজে অর্থবোধ হওয়া 
ূর্ঘট, সেখানে বর্ণনার আন্বাদ পাওয়৷ যায় না। সুতরাং সে 
বর্ণনার সৌন্দর্য্য থাকে না। 


রস-বর্ণনা | 


ভারতচন্ত্রের কবিতা রচনায় যেমন নিপুণতা, রসবর্ণনায়ও 
তদ্রপ পারদর্শিতা দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, ভারতচন্ত্রের 
আদিরসবর্ণন যেমন নুমধুর, এরূপ অন্ত রসবর্পন নহে । »আয়রা 
তংসন্বন্ধে এই বলিতে চাহি যে, যাহার! এ কথা বলেন, তাহার! 
বোধ হয় ভারতচন্ত্র-ৃত বিদ্যানুন্দর যেরূপ আগ্রহের সহিত পাঠ 
করিয়াছেন, তত্কত অনদামঙ্গল সেরূপ মনোনিবেশের সহিত 
অধ্যয়ন করেন নাই। বদি সেক্ূপ আগ্রহের সহিত পড়িয়া 
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থাকেন, তাহা হইলে এই বজিব যে, তাহাদিগের কচি আদিরে 
যেমন প্রমত্ত হয়, অন্য রূসে বোধ হয় তেমন হয় না। কিন্ত 
আমরা বিদ্যানুন্দর হইতেই দেখাই, একটি রসগর্ড সুন্দর দৃত্ত কেমন 
স্বাভাবিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ তাহা আদিরস- 
বিশিক্ট নহে। 
কোধে রাণী ধার রড়ে,। আচল ধরায় পড়ে, 
আলুথালু কবরী-বন্ধন | 
চকু তুরেযেনচাক, হাত নাড়া ঘন ঢাক, 
চমকে সকল পুরজন |” 
ইতাদি। 
ভারতচন্দ্রের আদিরস-বিষয়ক কোন পদাবলির সহিত এই 
কয়েক পংক্কির তুলনা কর, নিশ্চয় এই পংক্তিচয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
গ্রতীত হইবে । ইহাতে মনে যে দৃশ্ত উদ্দিত হয়, তাহা ক্রোধের 
_ স্বাভাবিক দৃষ্ঠ | সহসা! আমাদিগের সম্মুখ দিয়া যেন বিদ্যুৎ 
অগ্সি ঝসিয়া গেল। ক্রোধ যেন দিগম্বর বেশে, তর্জন গর্জন 
করিয়া সহসা মেদিনী কীপাইয়া গেল। এই ঢৃত্তে ক্রোধের 
সুদূর ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা সন্দেহ করি, ভারতচন্দ্রে 
র্ববন্তী কোন কবি এরূপ ক্রোধের দৃশ্ঠ দিয়াছেন কি না? 
পাঠকগণ ! এন্লে কবি-রঞ্জনের বর্ণনা দেখুনঃ 
প্নহে সুধী সুমুখী নিরধি নদ্দিনীরে 
অসম্থর অন্থর অস্বর পড়ে শিরে ॥ 
জান্হার। তারাকা্! ধারা শত শত। 
গোযুগে গলিত ধারা তৃফা নি্ঠাগত ॥ 
বিগলিত কৃত্তল জলদপুঞ্র ছটা 
নিরানদ্দ গতিমন্দ জিনিয়া বরটা।” 
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কবিবঞ্জনের রাণী শান্ত প্রকৃতি অবলম্বন সকরিয়াছেন। 
চহার কোপভাব প্রগাঢ়তর এবং ভাবনায় প্রশমিত হইয়াছে । 
ইনি ধীরে ধীরে রাজার নিকট উপনীত হইতেছেন। কিন্ত 
বদ্গাকে সহস৷ গর্ভবতী দেখিলে রাণীর হৃদয়ে প্রথমে যে ক্রোধাগি 
্ছলিত হওয়া স্বাভাবিক, ভারতচন্ত্র সেই প্রজলিত ক্রোধ প্রদ- 
'ন করিয়৷ গিয়াছেন। কিছুকাল বিগত হইলে এই ক্রোধ ক্ষৃতিত 
ইয়া যেরূপ শাস্তপ্রক্কতি ধারণ করে, কবিরঞ্জন সেই ক্ষৃভিত 
ভাধেরই বর্ণন করিয়াছেন । কিন্তু বাস্তবিক তত দিন বিগত 
দ্র নাই, যাহাতে সেই কোপভাব ক্ষুভিত হইয়া পড়ে । ভারত- 
স্রকে সেই জন্য এই স্থলে কবিরঞ্জন হইতে উৎকু্ট বলিতে হুইবে। 

আমরা পূর্বে বিদ্যার যে আক্ষেপোক্তি উদ্ধত করিয়াছি, 
[হাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, ভারতচন্ত্র করুণরসও কেমন উদুষ্ট্ূপে 
এন করিতে পারিতেন। কোটালের উৎসব-বর্শনও কি চমৎ- 
রে! ভারতচন্ত্রের আদ্দিরসগর্ভ কোন্‌ পংক্ষিচয় তাহার সহিত্ত 
ল্যমূল্য হইতে পারিবে ? 


কল্পনা ও রস। 


তারতচন্দ্রের কোন জীবনীলেখক বলেন, "ভারতচন্তর-প্রণীত 
গব্যমধ্যে কর্পনাশক্তির প্রাচুর্য দৃষ্ট হয় না।” তারতনন্্র 
য়ের কল্পনাশক্কি ছিল কি না, তাহার বিদ্যান্নদর-কাব্যে তাহা 
কাশিত আছে। অননদা-মঙ্গল, মানসিংহ প্রভৃতি কাব্যে 
সনার প্রাচুর্যের অভাব ন। থাকিলেও আমরা বিদ্যানুন্দর-কাব্য 
'হখ করিতেছি এই জন্য যে, তাহা! লোকে অধিকতর পরিচিত 


বং অধীত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ছেলে, বুড়া যুবাঃ মেক্কে 
৯২ 


১৩৫' কাব্য-চিন্তা 


পুরুষ গ্রায় এমৃত মুতকেহইনাই ফিনিপড়িতে পারিলে,একবার বিদা 
সুনার না পড়িয়াছেন, তাই, সর্ঘজন-পরিচিত বিদ্যান্ুন্দর হইতে 
ু্টান্ত দেখাইয়া আমরা এই প্রবন্ধে আমাদের পক্ষ সমর্থন করি 
তেছি। ভারতচন্ত্ের বিদ্যাস্চ্দর মূল বিদ্যাসুন্দর হইতে অনে, 
বিভিন্ন। কবিরঞ্জনের বিদ্যানুন্দরেরও সহিত তুলনা করিলে, তাহার 
ঘটনাগরম্পরায় অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে । কবিরঞ্জন-বর্ণিত 
ঘটনার পরিবর্তে ভারতচন্ত্র যে সমন্ত ঘটনা কল্পনা করিয়াছে, 
তাহাতে তাহার বিশেষ কবিত্বেরই পবিচয় হইয়াছে। এ বিষ 
বিশদরূপে প্রদর্শন করিতে হইলে হীরা-মালিনীর চরিত্র-বর্ণন? 
গ্রহণ করা আবশ্তক। 

বি দ্যান্ুন্দরে যেমন হীরা-মালিনীর চরিত্র বিকাশ প্রাণ 
হইয়াছে, এরূপ কাহারও নহে। বলিতে কি, কাব্যোল্পেধিঃ 
অন্তান্ত ব্যক্তিগণের চরিত্র নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। কি 
ভারতের হীরা-মালিনী প্রায় সম্পুর্২-চরিত্র। ইহাই বিদ্যানুন্দ 
উপন্তাসের একমাত্র চরিত্র। মধ্যবর্তিনীর এরূপ চরিত্র আমর 
কোন কাব্যে প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু এই চরিত্রটা যে সম্পূর্ণ ভার 
তের, এমত কথা বলিতে পারি না। এই চরিত্রটা রামপ্রসাদ মেন 
হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদ সেনের মালিনী 
ভারতচন্দ্রের মালিনী হইতে কিঞ্চিত বিভিন্ন। রামপ্রসাদ সে? 
যে মালিনীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, অনেক স্থলে সে? 
চরিত্রকে সংগুদ্ধ করিয়া লইয়া এবং তাহাতে শেষবর্ণসংযোগ 
দ্বারা ভারতচন্্র তাহাকে সর্বাঙ্গন্ন্দর করিয়াছেন ।* . 





+ একথা ১২৮১ সালের আস্ছিন ও কার্তিক মাসের "আর্ধাদর্শনে” বিশি' 
কূগে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 
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বিদ্যা ও স্থন্দরের সামাঙ্ষিক বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল, তৎ- 
পরেও কবিরঞ্জন উপন্তাসকে বিস্তৃত করিয়া আপন নায়ক নায়ি- 
নাকে স্বর্গে না তুলিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। তারতের গ্রন্থে এপ 
অস্বাভাবিক দৃগ্ঠস্থান-প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি জানিতেন, তাহার 
নারক নায়িকার চরিত্র-বর্ণনে এমত কোন বিশেষ গুণের ব্যাখ্যা! 
নাই, যে জন্য রামপ্রপাদের মত তাহাদিগের স্বর্গারোহণ-বর্দনও 
সন্ববপর হইতে পারে। যেখানে প্রকৃতপক্ষে উপন্তাসের কল্পনা 
সমাপ্ত হইয়াছে, ভারতচন্ত্র সেইধানেই তাহাকে সমাপ্তি দিয়া- 
ছেন। বিদ্যান্দরের গোপনীয় মিলনের পর বিদ্যার গর্ভ 
পর্যন্ত যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে, সে কালের বৃত্াস্তে 
ব্বামপ্রসাদ কোন বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। কাহার 
সেই স্থলীয় উপন্তাসতাগ নীরস বলিয়। বোধ হয়। ভারতচন্ত্ 
ক্কেমন কৌশল করিয়া, এই স্থলে সন্ন্যাসীর গল্পটি সংযোজনপূর্ববক 
উপন্যাসের বৈচিত্য সাধন করিয়াছেন! সনরই দেই সন্ন্যাসী 
হওয়াতে কল্পনা অধিকতর মনোহর হইয়াছে। বিদ্যান্ন্দরের 
মিলন-বিষয়ক সমন্ত বৃত্ত ভারতীয় হীরার নিকট ন্থুগোপন 
থাকাতে, তাহার উপন্তাসের উপরি-উক্ত থলের বৈচিত্য-সংঘটনের 
বিশেষ উপযোগিত্তা ঘটয়াছে। এই সমস্ত কল্পনায় কি ভারতচন্ত্ের 
কবিত্বশক্কির প্রকাশ হয় নাই? তাহার কি কলনা-শক্তির পরিচয় 
হয় নাই? যে সমস্ত ঘটনা-যোজনায় কাব্য-বর্ণিত ব্যক্তিগ্ণের 
ইদয়তাব উত্তমরূপে -বিকাশ-প্রাপ্ত হয় এবং পাঠকের মনে সম- 
ভাবের উদ্দীপন করে, এমত সকল ঘটনা-যোজনা করা কবি- 
কল্পনার কার্ধ্য। সন্যাদীর গল্লটী সংযোজিত হওয়াতে, মানিমীন্স 
কার্য্যসিদ্ছির ব্যাঘাতাশঙ্কা, সুন্দরের প্রতি বিদ্যার প্রেমান্ুরাগ, 
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সদরের রহস্-প্রিয়তা ও বিদ্যার প্রণয়-পরীক্ষা এবং রাক্তা! 
রাণীর হৃদয়-তাব--এই সমস্ত বিষয় একদা সুন্দররূণে প্রকাশিং 
হইয়াছে, অথচ আখ্যায়িকার বৈচিত্র্য সাধিত হওয়াতে সে 
স্থলের উপন্াসভাগকে অধিকতর মনোহর করিয়াছে। এবছি' 
কল্পনা-দবার৷ যদি কল্সনাশক্তির পরিচয় না হয়, আমর! জানি 
না, কিসে হইতে পারে ? 

আমরা পূর্বে উল্লেণ করিয়াছি,রসবর্ণনায় ভারতচন্দ্রের বিলক্ষণ 
দক্ষতা লক্ষিত হয়। রসের উদ্দীপন এবং সেই উদ্দীপন 
দ্বারা হৃদয়কে বিমুগ্ধ ও আর্রর করাই কাব্যের উদ্দে 
বিজ্ঞানশান্্র এক দিকে মানবের যেমন জ্ঞানালোচনায় প্রত 
আছে, কাব্য তেমনি অপরদিকে মানবের হৃদয়-রাজ্য অধিকার 
করিয়া আছে । বিজ্ঞান আমার্দিগকে সত্য আনিয়া দেয়, কাবা 
সেই সত্যের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে। বিজ্ঞান মনকে আলো- 
কিত করে,কাব্য হৃদয়কে প্রমত্ত করে। কাব্য কিরূপে আমাদিগের 
হদয়তাবকে বিচালিত করে? কাব্য,জ্বুবেতে কজন! মিশায় এবং 
কল্পনাতে ভাব মিশায়। কাব্য, এমত সকল কর্নার স্ৃষ্টি করে, 
যাহাতে সেই কল্না-গ্রহথত ভাবের বিকাশে মানব-মন 
বিমুগ্ধ না হইয়া! থাকিতে পারে না। সেই তাবদ্বারা কাবা 
মানব-ন্ৃদয়কে বিচালন ও প্রমত্ত করে। কল্পনাশক্তি কবির এই 
জন্য প্রধান সহায়। যে হেতু, কল্পনা-শক্কির সৃষ্টি যেমন মানব- 
হৃদয়কে আকষ্ট করে, এমত আর কিছুতেই সমর্থ হয় না। এই 
সৃষ্টি ঘারা কবি, মানব-স্ৃদয়ে এক সময়ে এক তাবের উদ্দীপন 
করেন, আবার অপর কল্পনা স্বারা সেই ভাব হুইতে হৃদয়কে 
প্রত্যাবর্তন কবেন। এই প্রকার তাবোন্দীপনকেই বস কহে! 
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ধলপনা, রসসপ্চারের প্রধান সাধন; ছন্দ তাহার অগ্রধান সাধন। 
করনা, রসের বৈচিত্র্য সাধন করে, ছন্দ কল্পনায় বৈচিত্র্য বিধান্‌ 
করে। ছন্দ,কল্ননাকে কখন গুরু, কখন লঘু, কখন উগ্র, কখন মৃহ, 
করিতেছে? এবং কল্পনা, কখন হৃদয়ে গতীর, কখন প্রমোদকর, 
কখন কঠিন, কখন তরল তাব সধ্ণর করিতেছে। ছন্দ 
কল্পনার তাবকে কখন উঠাইতেছে, কখন নাবাইতেছে, কখন " 
নাচাইতেছে, কখন নানা তরঙ্গে তরঙ্গায়িত করিতেছে । যেখানে 
যেরূপ করা আবশ্তক, তাহ! করিতেছে । কাব্যে ছনের প্রভাব: 
এতই অধিক। ছন্দের জোরে কল্পনার রস বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। 
তারতচন্ত্রের কাব্যে এই গুণ প্রধাণত লক্ষিত হয়। | 

হীরা-মালিনীর চরিত্র শেষ হইলে পর বিদ্যানন্দরের উপা- 
খ্যান প্ররুত পক্ষে আরন্ধ হইল । এই আখ্যায়িকার পূর্বভাগে 
যেমন আমর! কেবল মালিনীর চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া 
থাকি, ইহার পুরোভাগে তেমনি আমাদিগের হদয় নানা রসে 
প্রমত্ত হইয়া উঠে। আমরা চরিত্র বিস্বৃত হই, কেবল ভাবের 
্রাচ্ষ্্য মন পরিপুরিত হয়। নায়ক নায়িকার প্রেম হইতে রাণীর 
কোপভাব,. রাণীর কোপভাব হইতে রাজার প্রচণ্ড রোষানল, 
রাজার রোষানল হইতে কোটালের আস্ফালন ও উল্লাস, 
কোটালের উল্লাস হইতে মালিনী ও স্থন্দরের নিগ্রহ ও নির্যাতন, 
তৎপরে নায়ক নায়িকার প্রতি অন্থুকম্পা ও তাহাদিগের মৃখময় 
যিলন-_বিদ্যানন্দর পাঠে এই সমস্ত বিবিধ তাবে হদয় 
পুলকিত এবং বিচলিত হইয়া উঠে। 

তাবের বৈিত্্য এই আখ্যায়িকাতাগের একমাত্র লক্ষণ নহে'। 
ভাবের পরিবর্তন এবং পরিণতিও বিশেষ দ্র্টব্া। ঘটনা 
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বিশেষের উদয়ে হৃদয়-মধ্যে কোন একটা বিশেষ ভাব প্রাধান্র 
লাত করে। সময় এবং অবস্থাতেদে এই তাবের ক্রমশঃ বাত্যায় বা 
পরিবর্ধন অথবা পরিণতি ঘটে। যে ভাব প্রাধান্ত লাত করে, 
তাহা স্থায়ী ভাব, এবং তদধীন ভাবগুলি সঞ্চারী ভাব | বিদ্যার 
গর্ভ সংবাদ শুনিবামাত্র রাণীর মনে যে স্থায়ী কোপতাব উদ্রিক 
'হইল, তাহা বিবিধ সঞ্চারী তাবে পরিণত ও পরিব্যক্ত হইয়াছে । 
প্রথমতঃ সেই সংবাদ শুনিবামাত্র দেখুন রাণী কি করিলেন 


“শুনি চমকিয়া, চলে শিহরিয়া, 
মহিষী যেন তড়িৎ । 
আকুল কুস্তলে। বিদ্যার মহলে, 

উত্তরিলা পাঠরাণী।” 


_. রাণীহদয়ের এই চিতরধানি কি স্বাতাবিক ! "গুনি চমকিয়া, 
চলে শিহরিয়া”__গর্ভসৎবাদ শুনিবামাত্র রাণীর হৃদয় সহস। 
: চমকিয়। উঠিল ; পাছে সংবাদ সত্য হয় ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া 
তড়িদ্গতিতে বিদ্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়! 


_ বখন সনেহ নিরাকরণ করিতেছেন, তখন দেখুন রাণীর কি 
" ভাব +- | 


গালে হাত দিয়া। মাটিতে বমির, 
অধোমুখে ভাবে রানী! 

গর্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ, 
কহে, ভালে কর হানি ।” 


. এই স্থলে রাণীর হৃদয়ভাব যেন শ্ষটিকবং প্রত্যক্ষ হইতেছে। 
রাণীর সন্দেহ অপনীত হইল। সন্দেহ নিরাকরণের লে সঙ্গে 
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টাহার কোপতাব প্রজলিত হইয়া! উঠিল । তখন কি বলিতে- 
ছেন গুগন ৫ 
“ওল নিঃশঙ্বিনী, কুলকল্কিনী, 
সাপিনী পাপকারিনী। 
শশাখিনীর পরার, হরিয়া কাহার? 
আনিলি ভীঁকি, ডাকিনী ॥” 
ডরে মোর ঘরে। বায়ু না সঞ্চরে, 
ইহার ঘটক কেবা!। 
সাপের বানায়, তেকেরে নাচায়ঃ 
কেমন কুটিনী সেবা 
ন| মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি 
কলসী কিনিতে তোরে | 
আই ম| কি লাজ, কেমনে এ কাজঃ 


করিলি থাইয়া মোরে ।” 
ইত্যাদি। 


বিদ্যার প্রতি কিয়ংক্ষণ তিরম্কারের পর যখন এই কোপতাব 
একটু প্রশমিত হইয়াছে, রাধীর নিজের গায়ে যখন বাড়ি পড়ি- 
য়াছে, যখন রাশী বুঝিয়াছেন, এ গরল ফেলিবার যো নাই, খাই- 
ৰাবুও যে! নাই, গলায় ধরিতেই হইবে, তখন তাহা ক্ষোত ও 
ছুঃখের সহিত মিশ্রিত হইল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন ৫ 
“রাজার ঘরণী। রাজার জননী, 
রাজার স্বাগুড়ী হব। 
যত কৈনু সাধ।. সব হৈল বাদ, 
অপবাদ কত সব॥ 
বিদ্যার সা-ছলে, যদি কেহ বলে, 
তখনি খাইব বিষ। 
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প্রবেশিব জলে, কাতী দিব গলে, 


গৃণিবী !--বিদার দিস |” 
ইত্যাদি | 


অনস্তর বিদ্যার মিথ্যা জর্ননায় রাণীর কোপতভাব আরও 
উদ্রিক্ত হইল। তখন তাহার রাজার প্রতি সেই ভাব নিপতিত 
হুইল। রাজার প্রতি কোপোজ্ছজলিতা রাজ্জী নপতির শয়নমন্দিরে 
কি ভাবে গমন করিলেন ও তথায় তাহার ঘন ডাকে সকলে 
কেমন চমকিয়। উঠিল, তাহা আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। 
কিন্ত রাজার নিকট যখন রাণী উপনীত হইয়াছেন, তখন বিদ্যার 
প্রতি জননীর স্নেহ ম্বাভাবিক তাবে উদ্রিক্ত হইল। এজন 
তিনি রাজাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন :-_ 
“কি কহিব হায় হায় অঙস্ত আগুণ প্রায়, 
আইবড় এত বড় মেয়ে। 
কেমনে বিবাহ হবে, লোকধস্্ কিসে রবে? 
. দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥ 


ক ০ ০ ১ 
বিদ্যার কি দিষ দৌষ, তারে বৃথা করি রোষ। 
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে ।” 

ইত্যাদি। 


উল্লিখিত কতিপয় দৃপ্তে রাণীর যে কোপতাব প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা কেমন উজ্জল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে ! এই সমূদায় 
কমনায় কেবল রাণীর চিত্তচাঞ্চল্য চিত্রিত হইয়াছে এমত নহে, 
এতদ্দারা পাঠকের ঘদয়ও নিশ্চিয় সমভাবে এবং সম-বেদনায় 
. উদ্বেলিত হয়। তাহার হৃদয়ে রামীর কোপতাব অসি হইয়া 
যায়। রামীর সমূদায় চিতরদ্বারা পাঠকের মনে যে একটা স্থায়ী 
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তাবের উদয় হয় তাহাই উদ্রিক্ত করা কবির উন্দেগ্ব। এই ভাব 
্রষ্ঠাবর্তভন করিতে হইলে কবিকে অন্বিধ কল্পনার সৃষ্টি করিতে 
হয়। কল্পনার প্রাবল্য-নিবন্ধন যে পরিমাণে হৃদয়ে ভাবেরও 
প্রাবল্য হয়, সেই পরিমাণে ভাবান্তর ঘটে । পাঠক এক সময় 
বিদ্যনুন্দরের প্রণয়তাবে বিশুদ্ধ ছিলেন; যখন বিদ্যার গর্ত হইল, 
তখন অপর দৃশ্তঠ সকল তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়! অন্বিধ 
তাবোদয় সংঘটন করিল। এই এক প্রকার ভাব হইতে ভাবা+ 
রে হৃদয়কে প্রত্যাবর্তিত করার নাম তাবের বৈচিত্য-সাধন | 
এবং এক ভাবের নানাবিধ সঞ্চারী অবস্থা-ঘটিত রূপান্তর রিং 
শন করাকে ভাবের পরিণতি কহে। এই ছ্িবিধ রসবর্ণনাতেই 
তারতচন্ত্র স্নিপুণ ছিলেন । 


স্থায়ী রস ও অধ্যয়ন-ফল। 


ভারতচন্দ্র যখন যাহা বর্ণন করিতেন, তাহা স্বাভাবিক 
তাহাতে অচিরাৎ হৃদয়ভাব উদ্বোধিত করিয়া দেয়। তাহার 
ভাববর্ণন! পড়িবার সময় আমাদিগের ম্মরণ থাকে না যে, আমরা 
কিছু অধ্যয়ন করিতেছি । এই বর্ণনাসমূহ এরূপ সরল অথচ 
অনুরূপ ভাষায় ও ছন্দোবন্ধে বিরচিত যে, পাঠ-মাত্রেই তথ্দিষয়ক 
হৃদয়বতাব আমাদিগের মনে সহজেই প্রতিতাত হইয়া পড়ে। 
পড়িবার সময় মনে হয়, আমরা যেন একখানি চিত্র দেণিতেছি। 
এইরূপ এক একটা ভাবসঞ্চারী বর্ণনা এক একটি কল্পনা । আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি, জ্ঞানোদ্রেক অথবা জ্ঞানের বিশুদ্ধি সাধন কর! 
কবি-কল্পনার তত উদ্দেশ্য নহে, কিন্ত রসের সঞ্চার করাই তাহার 
প্রধান উদ্দেন্য। তারতচন্ত্র ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। প্রমাণস্বর্ূপ 
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আমরা তদ্বিরচিত মানসিংহ-কাব্য হইতে কতিপয় পংক্কি উদ্ধত, 
করিতেছিঃ__ 

“পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি। 

কিন্ত সে, সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥ 

রস নং ০ ০ সং সু 

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে। 

যে হৌক সে হৌক ভাষা, ঝাঁব্য, রস লয়ে ॥” 

বাস্তবিক, ভাবের উদ্রেক করা, এবং অন্ন কিছুকাজের ভহ্ 

হ্রদয়ে ভাবের স্থায়িত্ব বিধান করা কবিকল্পনার উদ্দেশ্য । যে 
কাব্যে যতগুলি ও যত প্রকার করনা থাকে, তৎ পাঠে ততগুনি 
ও ততপ্রকার তাব উদ্রিক্ত হয়। সেই সমস্ত ক্রমসধশরিত ভাব 
পরিশেষে যে স্থায্লিতাবে পর্ধযবসিত ও পরিণত হয়, তাহাই রস ও 
কাব্য-পাঠের ফল এবং তদদারাই কাব্য-বিশেষের পরীক্ষা হয়। 
এই পরীক্ষায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাস্ুন্দর-কাব্য তাহার অন্নদামঙ্গল 
প্রস্তুতি কাব্যাপেক্ষা নিবষ্ট হইয়া দীড়াইয়াছে। ভারতচন্্র নি 
.. ক্খাতেই ধরা পড়িয়াছেন। তাহার বিদ্যান্থনরের অধ্য়ন-ফল 
অতি জঘন্ত। সেই কাব্যে এজ্তিয়িক প্রেম-কল্পনা যে স্থায়ী রসের 
সঞ্চার করে, তাহাই অধ্যরন-ফলম্বরূপ শেষে দাড়াইয়া যায়। 
কারণ, সে কল্পনার রস গ্রন্থের উত্তর উত্তর কল্পনা-্বারা মন্দীভূত 
বা প্রতিহত হয় নাই। পরবর্তী ঘটনা সকল সেই গোপনীয় 
গ্রেমেরই প্রতিফল মাত্র। একই স্থায়িভাব ও রস বরাবর চলি- 
য়াছে। সেই রসেই কাব্য প্লাবিত,ৃতরাং তাহা পাঠকের চিত্তকেও 
প্লাবিত করে। অধ্যয়ন-ফল স্বরূপ তাহাই স্থায়িতাবরূপে পাঠকের 
মনে অঙ্কিত হইয়া.যায়। সে অঙ্কন কিছুতেই অপনীত হয় না । 
যে অঙ্কনে বিদ্যাহদর পাঠকের মনে চিরদিন বিদ্যমান 


কাব্য--ভারতচন্দে । ১৪৩ 


থাকে, 5 অধ্য়নফল। এই অধ্যয়ন-ফল নিতান্ত: 
নিননীয়। 


ভারতচন্দ্রের কবিত্ব ও প্রতিভা । 


ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তি লইয়া এক্ষণে অনেক স্থলে অনেক 
তক বিতর্ক হইয়া থাকে । অনেকে তাহাকে কবি বলিয়াই স্বীকার 
করেন না। মনোহর এবং চমৎকার পদবিষ্ঠাস করিবার শক্তি 
ব্যতীত তাহাকে অন্ত কোন উচ্চতর শক্তির গৌরব প্রদান করিতে 
কেহ কেহ প্রস্তুত নহেন। ভারতচন্ত্রকে ধাহারা৷ কবি বলেন 
না, তাহারা অনেক কবিকেই কবি বলিবেন না । তাহাদিগের 
মতে ভবভূতি, কালিদাস এবং তদনুসঙ্গিগণই কবি । যে অর্থে 
ভবভূতি এবং কালিদাস কবি, সে অর্থে নিশ্চয় ভারত- 
চনত কবি নহেন। ভবভৃতি এবং কালিদাসের কবিত্ব ভারতচন্তর 
পরিদৃশ্তমান নহে। কিন্তু ভারতচন্ত্রের কবিত্বও ভবতৃতি এবং 
কালিদাসে দুটি হয় না। বাস্তবিক, ইহা্িগের কবিত্ব বিভিন্ন 
প্রণালী-গত ছিল। তবভূতি ও কালিদাস যে শ্রেণীর কবি 
ছিলেন, সে শ্রেণীর মধ্যে তাহার! নিশ্চয় শ্রেষ্ঠত্ব লাত করিয়া- 


ছিলেন। ভারতচন্দ্র যে শ্রেণীর কবি, সে শ্রেণীতে তারতচন্ত্র -. 
নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ। এক শ্রেণীর কবিত্ব, অপর শ্রেণীর কবিত্ব অপেক্ষা 


উচ্চতর হইতে পারে বটে, কিন্ত উচ্চতর শ্রেণীতে ধাহারা নিযগ্ 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগের কবিত্বশক্তি অপেক্ষা, হীনশ্রেণীর 
উচ্চতম-পদগ্রাহিদিগের কবিত্বশক্তির গরিষ্ঠত| অবস্থা হ্বীকার 
করিতে হইবে। ইছাদিগের কবিত্বশক্কি বিভিন্প্রকূতিক, ইঠা- 
দিগের কাব্য বিতিত্ধরথাক্রানত, ইহারা কাব্য-দাহিত্যে এক বিভিন্ন 
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আদর্শ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই আদর্শের যাহা গৌরব, 
এবং গুণ, তজ্জন্ত ইইারা নিশ্চয় পুজ্য এবং সহদয় জনগণের 
কৃতজ্ঞতা-ভাঙ্গন। 

'ষিনি স্বহদয়ের সৌনর্য্যানুভাবকতান্বার! বাহ্‌জগতের সৌনর্ে 
বিযোহিত হয়েন, যিনি স্বকীয় অন্তর্নিহিত মহত্ব-অন্ুভাবকতা 
শক্তি ছার! প্রকৃতির ওদার্য্য, মহত্ব এবং প্রকাগুতায় চমতরুত 
হয়েল, স্বকীয় হদয়ের তাবগ্রাবল্য হেতু, মানবীয় এবং বাহ- 
প্রকৃতির প্রবলতাবসম্পন্ দৃশ্ঠের সহিত ধাহার সহান্গভূতি জন্মে, 
তাহার! সকলেই উচ্চদরের শ্বাভাবিক কবি। তাহারা প্ররুতির 
সৌনার্য্যে বিমোহিত হইয়া জগৎকে পরম ন্থুদার ও রমণীয় বেশে 
সজ্জিত করেন, প্রকৃতির মহত্বে পূর্ণ হইয়া ্রিসংসার নিজ 
উদদাত্তভাবে পরিপূর্ণ করেন, এবং প্রন্কৃতির ভাববেগ অস্ভব 
করিয়া ত্রিজগৎ নিজ ভাবে কীপাইয়া তুলেন। এইরূপ কবি 
কালিদাস, এইরূপ কবি তবভূতি এবং এইরূপ কবি লর্ড বাইরণ। 
ইহারা সকলেই উচ্চদরের কবি। ইহারা প্রত্যেকেই এক এক 
ুণে শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের সৌনর্ধ্, তবভূতির উদদত্তভাব এবং 
বাইরণের ভাববেগে কে না বিচলিত হয়? বান্ীকি, 
ব্যাস, সেকপিয়ার, মিপ্টন, হোমর গ্রতৃতি মহাকবিগণ এই 
জ্রিবিধ গুণেই একদা ভূবিত ছিলেন। তাহাদিগের কাব্যে 
আমরা প্রকৃতির গ্রতাব সম্যক অনুভব করি। প্রকৃতির মধ্যে 
যাহা কিছু হন্দর ও রমণী, যাহা কিছু উদ্দাত ও হানু, যাহা কিছু 
ভাবসম্পন্ন ও মোহকরী, তাহাদিগের কাব্যে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। তাহার! প্রকৃতির সরলতা, সৌন্দর্য্য ও মহত্ব--এই সমস্ত 
তাবই চষবকত হইয়া দর্শন করিয়াছেন। দর্শন করিয়া সেই 
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নরলভা, সৌনরধ্য ও মহবে এতদূর পুলকিত হইয়াছেন যে, যে 
টাহাদিগের নিকটবর্তী হইয়াছেন, তাহাকেই সেই তাবে পূর্ণ 
করিয়া তুলিয়াছেন.। তাহারা প্রক্কতির প্রভাব, ধু ইন্জিয়ে 
না, জানে ও হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। তাহারা নিজ 
হদয়ের সৌন্দর্য, মহত্ব, এবং ভাববেগ আবার জগনয় ব্যাপ্ত 
করিয়াছেন। তীহারা প্রকৃতির চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় ভাব 
মকল লক্ষ্য করিয়াছেন। মানবের সর্ব সময়ে এবং সর্ব স্থানে 
যে নিত্য অবস্থা ও ভাব, তাহাই তাহারা প্রদর্শন করিয়াছেন। 
ঠাহাদিগের কবিত্ব শক্তির প্রভাব সকলেই স্পন্টাতিধ!নে অনুভব 
করিয়া থাকেন। আমরা ভারতচন্ত্রকে একসপ কবিত্ব-শক্তির 
গৌন্নব দিতে প্রস্তুত নহি। 

তারতনন্তর প্রকৃতিকে ভিন্নভাবে দেখিতেন। তিনি প্রক্ৃতিস় 
মুধচ্ছবি কৃত্রিম শোভায় শোতিত করিয়া দেখিতেন। মনে 
করুন, তবভূতি, কালিদাস এবং তারতচন্ত্র এই তিন জনেই 
দেশত্রমখে বিনির্নত হইয়াছেন। যেখানে গ্রকাণ্ড পর্বতমালা 
গগন তেদ করিয়। যানবরৃষ্টি অবরোধ করিয়াছে, যেখানে বৃহৎ 
তারণ্যানী হরিঘর্ণে দেশ আচ্ছাদিত করিয়াছে, যেখানে জল- 
প্রপাত ভীবণরবে বজ্ঞনিনাদ উৎপাদন করিতেছে, যে কোন 
ৃ্েশ্বতাবের বহ্ব বিদ্যমান আছে, তবতৃতি সেই স্থলে ক্ষণিক 
সৃষ্টিতে তাবুকের মত নেত্রপাত করিবেন, এবং সেই সমন্ত 
দৃশ্তের এমত চমতকার চিত্র-সকল প্রদান করিবেন, যাহাতে 
মানবমনে তাহার স্বকীয় হৃদয়তাবের সমতাব উদ্বোধিত করিয়া 
দিবে। কালিদাস ভ্রষণ করিতে করিতে সেই পর্বতমালার 
রমণীয় প্রদেশ, অরণ্যানীর কুম্থষিত তরু ও নুন্দর লতাকুঝ। 


১৩ 
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মুকুতাসরশ নিধরের বারিবিদ্দু এবং যাহাতে স্বভাবের রমণী 
য়তা, মাধুরী ও লাবণ্য অন্থুরঞ্জিত আছে, তাহাই তাবুকের মত 
কবির নয়নে ক্ষণিক অবলোকন করিবেন একঃ সেই সমস্ত দুর 
সৌন্দর্য্য নিজ কাষ্যে বিকশিত করিবেন । কিন্তু তারতচন্ত্র বি 
করিবেন? তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিবেন, কোথ্য 
একটা শোতনীয়া নগরী আছে, কোথায় উদ্যানশোভা সৌধ. 
রাজির সৌনরয্য পরিবর্ধম করিতেছে এবং কোথায় ভীর্ঘধামে; 
তটিনীতীরে দেবমনির-শ্রেণী চন্ত্রপ্রতায় বিরাজিত আছে 
তিনি কা্ধীপুর ও বর্ধমান এই ছয় মাসের পথ ছয় দিনে আসিয় 
বর্ধমানের শোভা চিন্রাঙ্কিত করিবেন। তাহার কৈলাসধাম, 
বিদ্যাধর ও অপ্মরাগণের বাসভূমি । তাহা কোটি-শশি-শোভায 
পরিশোতিত। সেখানে সকলেই স্থধাপান করে। সেখানে 
অ্রিগুরারি মণিঘয় বেদীর উপর উপবিষ্ট । সেখানে কল্পতরুতে 
স্থবর্ণযয় ফল ফলে। দেশ-পর্যযটনে এই তিন জনের প্রত্যেকেই 
এক এক বিশেষ, প্রয়োজন সাধন করিতেছেন। এই তিন 
জনের চিত্র একত্র করিলে তবে আমরা পর্যযটিত দেশের সমএ 
চিত্র লাভ করিতে পারি। সাহিত্য-সংসারেও এইরূপ । 
কালিদাস, শকুস্তলার স্বাভাবিক নিরলঙ্গত সৌনারধ্য যেমন 
বর্ণন করিয়াছেন, ভারতচন্ত্র তেমন পারিতেন না। যে তাপস-. 
কন্তা শকুস্তলা জন্মাবধি বনবাসিনী এবং যিনি সংসারাশ্রযের 
সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞা, দেই শকুস্তলার হৃদয়-সারল্য,_যে 
শকুস্তল! প্রেমাহুয়াগ কিরূপ কিছুই জানিতেন না, সেই শকুম্তলার 
নির্ঘল প্রেমাবেগ,_যে শবুস্তলা কখন জনসমাজের কুটিলতা 
এবং হৃগতিগণেয় প্রকৃতি ও ব্যবহার অবগত নহেন, সেই 
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ু্্লার বিশ্বস্তহদযতা,_এবং যে শকুস্তল! কুরঙ্গশিশুর শ্নেহে 
ও বনলতার মমতায় সকলের চিত্ত আর্র করিয়াছেন, সেই 
ধুস্তলার কোমল প্রকৃতি, কালিদাস যেমন স্থৃকুমার তুলিকায় 
ইরিত করিয়াছেন, ভারতচন্ত্র তেমন পারিতেন না। ভারত- 
যদি শকুন্তলার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, যেখানে পকুস্তলা ছুত্ম- 
দ্ধ সহিত মিলিত হইয়াছেন, যখন শকুস্তলা রাজপ্রকৃতি 
নশ্নক্ষণ অবগত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজরমহিযীবেশে, 
প্রাসাদে অবস্থিত হইয়া খ্রশ্বর্য্যের উগ্ন্ততায় অরণ্যাশ্রম 
নন্বতপ্রায় হইয়াছেন, যখন শকুস্তলা! পৃথিবীর কুটিলতা ও 
শাকের আচার ব্যবহার কথক্চিং বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন 
ফুস্তলা কেমন হুগ্নস্তের নিকট তাপসকুমারী বনবাপিনী 
জিয়া পুনরায় আলবালে জল দেচন করিতে করিতে 
ঘন্তের মনোহরণ করিতেছেন, তারতচন্ত্র তাহাই দেখা- 
তৈন। তারতচন্ত্র দেখাইতেন, কালিদাসের মিরলঙ্ক তা 
কুম্তলা এখন রাজমহিধীবেশে কেমন মমোহরা হইয়াছেন, 
ধন রাজপরিজনবর্গের কুটিসতায় বন্ত সরলতা কেমন বিন 
ইয়াছে, এখন তিনি হয় ত সপত্বীর মমতা-জাল তেদদ করিতে 
ধক্ষা করিতেছেন, হুশ্বস্তকে কখন প্রকোপবাক্যে লাঙন! 
ঃরিতেছেন এবং কখন তাহাকে মন্ত্রণাবাক্যে আবদ্ধ করিতে- 
ছন। এখন আর নে শতুস্তপ্রা মাই। ধনবালিনী বালিকা 
'ধন রাজমহিষী ও গৃহিণী হইয়াছেন। তারতচন্ত্রযানবগ্রকতির* 
।্ক বিশেষ ভাগ চিত্রিত করিতে পারিতেন। তিনি 
নব-প্রক্কতির অনিত্য তাব ও বিশেষ ধর্মপক্ উ্যরূপে প্রদর্শন 
ঃরিতে পারিতেন। 
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তারতচন্্র মানবপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ অবস্থা প্রদর্শন করে 
নাই। নানাবিধ অবস্থায় যানবপ্রকৃতি যেরূপ কার্ধ্য কয 
, মানবের হৃদয় যে প্রকার ভাব ধারণ করে, তাহা! ভারতচনছে৷ 
বর্ণনীয় ছিল না। নৃপতি যদি প্ররুত-পরস্তাবে তিথারী। 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই তিখারীর অবস্থা ও হদ্য়তাব বধ: 
করা তারতচন্দ্রের বিষয় নহে। ভারতচন্ত্র যদি কখন ভিখা? 
বর্ণন করেন, সে ভিখারী কৃত্রিম ভিখারী, তাহা বৃপরি 
ভিখারীর বেশধারী মাত্র। তাহার অন্নদা কখন বৃদ্ধাবে 
_ ধারিণী হইতেছেন, বৃদ্ধা কখন অন্পূর্ণাবপে আবির্ভৃ! 

.হইতেছেন। রাজকুমার কখন সন্যাসী সাজিতেছেন, সঙ্গ্যা 
কখন রাজকুমার হইতেছেন। হ্ুরবস্থা ও ছুঃখে মান: 
প্রকৃতি কিরূপ ভাব ধারণ করে, ভারতচন্ত্র তাহা প্রদর্শন করিত 
পারিতেন না। তিনি মানবের খেয়াল ও তামাসা, তাহার দ' 
ও জশাক জমক, তাহার আড়ম্বর ও বেশতৃষা, এই সমস্ত যথায 
বর্ণন করিতে পারিতেন। ভারতচন্ত্র রাজসতার কবি। স্ৃতরা 
তিনি রাজা ও বাদসার প্রকৃতি, অতিরুচি, ধ্বধ্য এবং ক্ষমঃ 
প্রতৃতির বর্ণনা করিতে আনন্দ পাইতেন। তাহার এই সম 
_ বর্ণনা এক এক খানি চিত্রফলকসদৃশ | ধশ্বধ্শালী জনসমা্জে 
ধে সমস্ত দোষ ও গুপ এবং তদ্ববস্থ জনগণের প্রকৃতি ও হৃদয়তা 
তিনি অতি চমৎকারভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি উর্ধতন জন 
পমাজের ব্যবহার,রীতি ও নীতি সুন্দররূণে প্রদর্শন করিয়াছেন 
রাজকীয় কবি হইয়া তিনি রাজকীয় বিষয় সমস্ত অবগত ছিলে; 
,এবং সেই সমস্ত বর্ণনায় সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস এব 
তবসৃতিও ত রাজকীয় কবি ছিগ্গেন, তথাপি হাহাদিগের প্রতিত 
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ন্ন ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল । রাজসতার মধ্যে থাকিয়াও 
ঢহার। প্রকূতির বিশাল ক্ষেত্রে 'কল্পনাবলে রমণ করিয়া 
বড়াইতেন। কিন্ত তারতচন্দ্রের কল্পনা যেন রাজসভ।, রাজ- 
বহার, রাজধানী, রাজৈশ্বর্য্যের ধূমধাম, খেয়াল ও তামাস! 
প্রভৃতি রাজাড়ম্বর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ভারতচন্দ্র রাজসভ। ও 
চতগ্রভাব ঘে প্রকার যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন, অধ্যয়ন করিঝার 
মর অগ্ুমান হয়, যেন ঠিক রাজপভামধ্যে আমরাও উপস্থিত 
মাছি। তিনি দেবসভাকেও মান্ষী রাজসভারূপে বর্ণনা করিয়। 
শয়াছেন। রাজপারিষদগণের প্রতি ও ব্যবহার, সৈন্তের সমা- 
বেশ, সৈগ্গণের যাত্রা, ছুর্গ ও রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির বর্ণন। তাহার 
কবিস্ব-শক্তির বিষয় ছিল । পরর্ধ্য এবং ধুমধাম লহজেই তীহার 
কর্ননাকে আকৃষ্ট করিত । 

ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রকৃতি এক্ষণে বোধ হয়, অনেক 
পরিমাণে বিশদ হইয়াছে । ঘে উচ্চতর শ্রেণীতে ভবভূভি, 
কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ আসন গ্রহণ করিরাছেন, সে শ্রেশীতে 
আমরা ভারতচন্দ্রকে বসাইতে চাহি না। কিন্ত ভারতচন্দ্র ষে 
শ্রেনীর উচ্চাসনে উপবিষ্ট আছেন, ত/শদোচিত সম্মান- 
লাভে তিনি নিশ্চয় যোগ্য পান্র। | 


কাব্য_-রামপ্রদাদে। 
প্রদাদী প্রতিভা। 


পৃথিবীর সাহিত্য-সংসারে পারমার্ষিক কবিতায় রামগ্রসাদের 
পদাবলী এক অপূর্ববপদার্ধ। কোন জাতীয় সাহিত্যভাগ্ডারে সেরূপ 
ররবরাজজি বিরাঞ্জিত নাই। প্রসাদদী পদাবলির প্রকৃতি ও বিশেষ 
ধর্ম আর কোন প্রকার ধর্শ-সঙ্গীতে বিদ্যমান দেখা যায় না। 
রামপ্রসাদ সেন এক শ্বতন্ত্র ধরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, 
গ্রতিতাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্ই আপন আপন নুতন গথ আবিষ্কার 
করিয়। লয়েন। তাহাদিগের হৃদয়তাব ও চিন্তা এক নুতন 
পথে প্রবাহিত হয়। স্ৃতরাং সে সমস্ত ভাব ও চিন্তা এক নূতন 
তাবে বিকসিত হইয়া পড়ে। 

রামপ্রসাদ সেনের কল্পনা অতি তেজন্বিনী ছিল। তাহার 
কল্পনা সম্মুখে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া স্বরণে 
মঙ্ডিত করিয়াছে। তাহার কল্পনা পার্থিব সুন্দর পদার্থের অগ্বে- 
যণে ব্যস্ত হয় নাই? দেখে নাই, কোথায় কুন্মিত কুঞ্জবন, স্বচ্ছ 
সরোবর, ভীষণ জলপ্রপাত, প্রকাও্ড পর্বতমালা ও মনোহর 
শশ্ক্ষেত্র। সে কল্পনা সম্মুখে যাহাই দেখিয়াছে, তাহাই অব- 
লম্বন করিয়া একটা একটা যনোহর সঙ্গীত প্রন্তত করিয়াছে । 
রামপ্রসাদ যখন যেখানে উপস্থিত, সেই স্থানের বিষয় তাহার 
কল্পনাকে অমনি আক্ুউ করিয়াছে। রামপ্রসাদের কম্পন! যেন 
নিয়তই জাগরিত রহিয়াছে। জাগরিত থাকিয়া যাহা কিছু 
'দেখিয়াছে, অমি তাহাকে সাত্বিকভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছে; 
পৃথিবীর সামাক্ট ধূলিরাশিকেও নুবর্ণে মিজিত কৰিয়াছে। রাম- 
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গরসাদ যে দৃষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাতে যে কেবল আপন 
ঈদয়ের সাত্বিকভাব আরোপিত করিয়াছেন এমত নহে, তাহাকে 
প্রধানতঃ কবিত্বে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। প্রকৃতি কবির চক্ষে 
করূপ দেখায়, তাহাই যদ্দি বিকশিত করা কবিত্বের ধন হয়, 
মপ্রসাদের সৃর্গীতে তবে কবিত্বের কিছুই অতাব নাই। রাম- 
প্সাদের হৃদয় ধর্মপরায়ণ ছিল, তাহার মন কল্পনায় পরিপূর্ণ 
ইল। রামপ্রসাদ যাহা দেখিতেন, প্রথমে তাহার হৃদয় তাহাতে 
নাক্ট হইত; হৃদরের আকর্ষণে তাহাতে ধর্মতাব প্রতিফলিত 
ইত? তৎপরে কল্পনার উজ্জপ অলঙ্কারে তাহ! বিভূষিত হইত | 
ক্ষুদ্র জগতে রামগ্রসাদ বাস করিতেন, তাহার চারিদিকস্থ 
[ব্দীয় পদার্থকে তিনি সাহিকভাবের কল্পনা দ্বারা পরিপূর্ণ 
চরিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটা নূতন 
শব সৃষ্টি করিয়াছিলেন । রজতময়ী পার্থিব প্রকৃতিকে তিনি 
ণকভুষণে মপ্ডিত করিয়াছিলেন । কঠিন মৃত্তিকাময় জ্বগবকে 
উনি ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন । তিনি প্রকৃতির কর্ণ- 
হবে এক নুতন সঙ্গীতধবনির অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন । 
ধককৃতিও তাহার নূতন গীতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল ; বিমুগ্ধ হইয়া! সেই 
ন চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল । তিনি বাবদীয় 
[মান্য পদার্থকে ধর্থগান সঙ্গীত করিতে শিক্ষ। দিয়াছিলেন। 
বাজিও-আমরা সেই সমস্ত যৎসামান্ত পদার্থের সমীপে উপনীত* 
ইয়া রামপ্রদাদের সঙ্গীতে যেন উদ্বোধিত হইয়া গ্রাহিয়া 
টঠি 


"মা আমার ঘুননাবি কত? 
কলুর চৌকঢাক! বলদের মত | 
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ভন্বের গাছে ঠেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত | 
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত ? 
ছুরগ। ছুর্গা ছুর্গ| লে, তরে গেল পাপী কত। 
একবার খুলে দেমা চ'গের ঠুলী, দেখি তোমার অতয় পদ ॥ 
কুপুজ অনেকেই হয় মা, কুমাত। নয় কখন ভ। 
রামপ্রসাদের এই আশ। মা, অস্তে থাকি পদানত |” % 
“মন তুই কৃষি-কাজ জানিস্‌ না। 
এমন মানব জমিন্‌ রইল পতিত, আবাদ করলে ফল.তো। সোণা | 
কালীর নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না। 
সে ষে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তর কাছেতে যম থে*সে না! 
অদা অন্ধ শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না! 
এখন আপন তেবে, যতন করে, চুটয়ে ফসল কেটে নে নাঁ। 
শুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সৌঁচ না। 
ওরে, এক! যদি ন৷ পারিস্‌ তুই, রাম প্রসাদকে ডেকে নে না।” 
রামগ্রসাদের যে প্রকৃতই অসাধারণ প্রতিতা ছিল, তাহ 
তাহার জীবনের একট ঘটনায় প্রতিপন্ন হ্য়। তিনি যখ, 
মুহুরিগিরিতে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাহার কল্পনা ও প্রতি 
অল্পে অনে বিদ্বঃরিত হইতেছিল। কোন স্ধিবর-সম্বন্ধে ৫ 
কথা উল্লিধিত আছে, যে তাহাকে যদ্দি স্ালীস্বরীর প্র 
রিত ক্ষেত্রে পরিবর্জন করা হইত, তথায়ও তিনি যশে 
পথ খুঁজিয়া লইতেন) রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও সেই" গাথ" 
প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । রামপ্রসাদ ঘোর বিষয়ীর জমিদা? 


* হিনদুশাস্তর শিক্ষা! দিয়াছেন, মানুষের চিত্বপুরুঘ মায়ামোহে আচ 
ও অন্ধ হইয়া জন্মজন্মানতর ঘুরিয় বেড়ীয়। এই মোহ না কাটিলে তাহ 
ভগবদর্শন হয় না| ভগবদ্র্শনে তাহার মায়ামোহ হইতে মুক্তি হঃ 
রামপ্রসাদ সেই মুক্তির প্রয়াসী হইয়া! এই গীত'বাধিয়াছিলেন। 
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দেরেস্তায় মুহুরিগিরিতে নিঘুক্ত হইলেও তিনি নিজ প্রতিতা এবং 
নৈদর্ণিক করনাশক্তির নির্গনের সরণি প্রকটন্রপে উদ্ভাবন করিতে 
ছরেন। সেখানেও তবিলদারের নিকট প্রভৃত ধনরাশি সফ্িত 
দেখিয়া পার্ধিব ধনের অসারতা ও তবিলদারনিগের বিশ্বাস 
ঘাতকত। কেমন চষতকার একটি গীতে প্রকটিত করিয়াছেন £_- 
“আমায় দেও মা তবিলদারী, আমি নিমক্হারাম নই শঙ্করী।” 
আবার যখন তিনি গাহিলেন ৫ 
"্পদরত্বভাওার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি | 
ভাড়ার জিম্ম। যার কাছে মা, নে যে ভোল। ত্রিপুরারি। 
শিব আশুতোষ ম্বতাব-দাতা, তবু জিশ্ম! রাখ স্ঠারি| 
অধ্কমঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি | 
আমি বিনা মাইনায় চাকর্‌, কেবল চরণধূলার অধিকারী)” 
তখন তাহার পরযার্থ-ধনের লালপ। যে কত বলবতী, তাহ। 
বি্ক্ষণ গ্রতিগার্দিত হয়। এই সর্ধগ্রামী পারমার্ধিক আকা- 
ক্ষার মহবে তাহার স্বামী স্তপ্তিত হইয়। গেলেন । প্রলাদকে তির- 
্কার করা দুরে থাক, তেমন সাধুজনকে কিরণ পুরস্কার দিবেন, . 
তিনি তাহারই কল্পনা! করিলেন। যেজায়গিরের জন্ত প্রসাদ 
লালাফ্িত ও শিবের প্রতি ঈর্ধাধিত, সে জায়গির প্রদান 
করিবার তাহার ক্ষমতা ছিল ন। বটে, কিন্ত যাহাতে প্রসাদ 
য় সেই জায়গির-লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন, তাহার উপায়- 
স্বরূপ প্রসাদকে একটি স্বাধীন বৃত্তি প্রদান করিলেন। প্রসাদের 
সঙ্গীতে যেমন তাহার পরমার্থলালসার মহৰ প্রকটত হইয়াছিল, 
তাহার স্বামীর এই গুণগ্রাহিতার নিদর্শনে ততোধিক ওঁদার্যা 
প্রকাশিত হইল। 
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প্রসাদী কবিত্ব। 


রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাহার সাধকত্বের ও কবিকে 
অমোঘ নিদর্শন। রসাত্মক বাক্যই যদি কাব্যের লক্ষণ হয, 
তবে রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী 'একখানি চমৎকার কাবা 
বাঙ্গালা ভাষায় তাহা এক অদ্বিতীয় কাব)। সে কানা 
শান্তি-রূসের প্রত্রবণ এবং সে প্রশ্রবণ কল্পনা-লতিকায় স্শোভিত 
রামপ্রসাদ হৃদয়কে মাতাইয়! তোলেন, তাহার তক্তিরসে :: 
তাহার সঙ্গিতাবলী যে তক্তিরসের আধার, তাহা৷ বিষয়ঃ, 
রাহ্গসিক তক্তি নহে,_-যে রাজসিক তক্তি কেবল বাহ! জাক- 
জমকে প্রকটিত হইতে চায় ; কিন্তু তাহা প্রকৃত সাধকের সাড়িৰ 
ভক্তি । যে প্রগাঢ তগবন্ূক্তিতে পুর্ণ হইয়া রামগ্রসাদ সমুদায 
ধনসম্পত্তি জলাঞ্জলি দিয়া বিরাগী হইয়া গিয়াছিলেন 
তাহা কি প্রকৃত সান্বিক অনুরাগ নহে ? তাহা হৃদয়ের তক্তি 
মুখের তক্তি নহে। সেই সাত্বিক তক্তির সহিত বিষয়িগণের 


রাজদিক ভক্তির কিরূপ প্রভেদ্, তাহা এই লঙ্গীতে প্রতীত 
হহতেছে ৫ 


“মন তোর এত ভাবনা কেন? 
ৃ্‌ জয় কালী বলে বস্‌ না ধ্যানে। 
আাকজমকে ক'রলে পুজা, অহঙ্কার হয় মলে মনে, 
আমি লুকিয়ে মায়ের ক'রব পুজা, জানবে নাক জগজ্জনে | 
ধাতু পাষাণ মাটির মুন্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে ? 
আনি মনোময় প্রতিম। গড়ে, বসা'ব হৃদ্‌ পম্মাসনে | 
আলোচাল আর পাক! কলা, কাজ কি মে তোর আয়োজনে ? 
আমি ভক্তি-হবধা মাকে দিয়ে, তৃপ্ত হ'ব মনে মনে ! 
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মেষ মহিষ ছাগ আদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে ? 
জয় কালী বলে দাওরে বলি, এ দেহের হড় রিপুগণে। 
কাজ কি রে তোর বিল্বদলে, কাজ কি রে তোর গঙ্গাজলে ? 
এ দেহে আছে সহম্র দল, দাওরে মায়ের প্রীচরণে। 
ঝাড় লন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর সে রোষণায়ে? 
এ দেহে আছে জ্ঞীনদীপ, জ'লতে থাকবে নিশি দিনে! 
রামপ্রসাদ বলে, ঢাকে ঢোলে, কাজ কি তোর সে বাজনে? 
জয় কালী বলে দাও করতালি, মন রেখে মায়ের প্রীচরণে ॥ 
রামপ্রসাদের এই সান্িকভক্তি অনেক স্থলেই বড় সুন্দর 
নাগে। তাহার শাস্তরসে মন আর হইয়া যায়। আর 
ইয়া যায় বলিয়া মন গানের সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়। 
ঠাই, রামপ্রসাদের গীতাবলী গাহিবামাত্র মনকে ক্ষণিকের 
চ্যও প্রমন্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যও হৃদয়ে বৈরাগ্যো- 
'য হয়, একবার রামপ্রসাদের সঙ্গে চিত্ত ভগন্তক্তিতে পূর্ণ হয়, 
য়ের শ্রীচরণে মন সমণিত হয়, সংসার অসার জ্ঞান হয়। 
একি কম কথা! রামপ্রসাদ্দের গীতাবলী বঙ্গধামে তাই এত 
ধুর! সেই মধুরতার কারণ, রামপ্রসাদের সান্বিক তক্তিরস। 
সেই তক্তিরস রামপ্রসাদের অন্তরে যেন্ধপ প্রগাঢতা লাত 
£রিয়াছিল, তাহার*সঙ্গীতে ঠিক সেইরপ প্রগাঢ়তা প্রকাশিত 
ইয়াছে। সেই সঙ্গীতাবলী রামপ্রসাদের অন্তর্দেশকে মুকুরবং 
ধ্রতিবিদ্বিত করে। দেখায়, সেই ভক্তি অতি প্রগাঢ় বলিয়াই 
চাহা সঙ্গীতরূপে প্রকঁটিত হইয়াছে । যদি ভাবের প্রগাঢতা 
ন থাকে, তবে সঙ্গীত কিছুই নহে। যাহ! অতি ঘন, তাহা 
ঈগীতের ঘন ক্ষেত্রে দেখা দেয়। নহিলে সঙ্গীত কেন? 
দন্যরূপে ত বাহির হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার 
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যো নাই। খ্বন সামত্রী ঘন আকারেই বাহির হইতে গেৰে। 
তাহা সঙ্গীতরূগে গ্রকটিত হয়। 
রামপ্রসাদের এই তক্তি-প্রগাঢ়তা বেদাস্ত ও আগমের গাীরযয 
গরিপূর্ণ। এক এক স্থানে তন্মধ্যে বেদান্ত ও আগযের নিগ্ু 
'ততসকল প্রন্টিত হইয়া হার সঙ্গীতকে আরও গম্ভীর করি 
তুলিয়াছে। ধাহারা সে গতীবতায় ডুবিতে গারেন, তাহার মে 
সঙ্গীতের রসাস্বাদনে দ্বিগুণ মোহিত হয়েন। দেখেন, কত ভার 
কত অল্প কথায় কেমন হুদর ভাবে গ্রকটিত! সেই ভাবে 
সৌন্দর্য মানা অলঙ্কার-তৃষণে চতুগু বন্ধিত। রূপক-শোচ 
নহিলে কি ততদুর গতীর ভাবের সুন্দর বিকাশ হয়? রূগক' 
শোভা ধারণ করাতেই তাহাদের গান্তীর্য্য বর্ধিত হইয়াছে 
গ্রভীরকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। উপযার সৌনর্ধে 
ভাব-কুনুমাবলি কান্তিধারণ করিয়াছে । সেই কাস্থি-মধ্যে তাহা" 
দের গান্ীর্য্য গ্রকাশিত। গ্রকাশিত কি লুক্কায়িত, তত বুষা যায়না: 
আর্দ প্রকাশিত, অর্দ লুক্কায়িত। কিন্গন্দর শোভা ! সঙ্গীতে এ 
সুন্দর শোভা কোথাও নাই! সেই হুন্দর শোতায় ভাবকুস্থযাবরি 
রদ্ছটিত। ভক্তিরস-সৌরতে দিক আমোদিত। ধর্ম্ভাবে ঘর 
গুলকিত। শাস্তরসে চিত্ত বিগলিত। একদা রামগ্রসাদের ভর্তি" 
রসে আমরা মিশিয়! ঘাই। মিশিয়া তাহার সঙ্গে তক্তিগানে গরম 
হই! হাতে করতালি দিয়া প্রসা্দী গীত গাই। কণেক স্বর্ন 
সম্ভোগ করি। যে গীতে চিত্ত এত বিগলিত হয়, সে শীতে 
শক্তি অতি অসাধারণ বলিতে হইবৈ। শকির শক্তিতে সে লঞ্চ 
পরিপূর্ণ। ভক্িয় শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ । মুক্তির শক্তি 
দে শস্কি পরিপুর্ণ। তাই তাহার এত অলাধারণ শক্তি! 
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রামগ্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন; সেই শক্তি শ্তামা, সেই 
ঘক্তি গ্রাম । গাম ও গ্তাম! একই শক্তি ; একই শক্তি এই জগতের 
ঘট স্থিতি ও প্রলয়-কর্ী। এই শক্তি প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ী 
লোকের হওয়া বড়ই কঠিন; মায্মা-মোহ না কাটাই্তত পারিলে 
এবং বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় ন। হইলে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান হয় না। 
্রক্কত ঈশ্বরানূরাগ ন। জন্মিলে মায়া-মোহ কাটে না, এবং সম্পুর্ণ 
বিষয়-বৈরাগ্য না জন্ষিলে ঈশ্বরানুরাগ সম্ভূত হয় ন!। মায়া-মোহ 
না কাটিলে তগবদর্শনলাভ হয় না, এবং ভগবদর্শনলাত না 
হইলে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান হয় না। এই জন্ত হি্দুশান্ত্রে তক্তি- 
দাধন-পথের অনেক ন্তর আছে। যে আধ্যাঘ্মিক স্তরে আসিয়া! 
জীব মায়া-মোহের হাত হইতে মুক্তি-লাত করিতে পারেন, সেই 
নুক্তির স্তরে আসিয়া তাহার তগবং-প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা । 
এই ভগবং-প্রত্যক্ষ পক্ষে তক্ত যত নিকটবন্তাঁ হয়েন, তদহু- 
সারে তাহার পালোক্য এবং সামীপ্য-মুক্তি সম্ভাবিত হয়। 
মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হইয়। ধে লোকে জীব দেবস্কে উপনীত হয়েন, 
সংসার-মায়া হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবলোকে আসেন, 0সেই 
লোকে তাহার সালোক্য-মুক্তি হয়। দেবগণের সহিত এক 
লোকে থাকার নাম সালোক্য। এই দেবন্-লাতের পর সুঙ্গ্ট 
প্রভাবে তক্ত যত ভগবদর্শনের সমীপবর্তাঁ হইয়া একেবারে 
ঈশ্বারের সম্যক্‌ ইশর্য্য-মূন্থ দেখিতে পান, ততই স্ঠাহার সামীপ্য- 
মক্কি সপ্তাবিত হয়। এই ধ্ব্য-মু্ধি তেমনই প্রত্যক্ষ হয়,, 
যেমন অর্জুনের দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়াছিন। সামীপ্া- 


১৪ 
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মুক্তি লাভ হইলে যোগীর সারপ্য বা সার্টি মুক্তি হু 
এই আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়! যোগী ঈশ্বরের স্বরূপ হই 
তাহার খশ্ব্্যভাগী হন। ইশ্বরের সহিত সমান ধশ্ব্্যশাল 
হওয়ার নামই সার্টিব। সারপ্য মুক্তি। যোগসাধন-দ্বারা এ 
রূপ যোগৈশ্চ্যযলাভে সমর্থ হওয়৷ যায়। এসমন্ত মুক্তিলাত 
করিয়া ফৌগী যে স্তরে আসিয়া দাড়ান, তৎপরে কেহ কে 
সেই খরশ্র্যালাভেই অভিভূত হইয়। গড়েন, ফেহ কেহ বা তৎগঠ 
সাধুজ্য ব। ঈশ্বরে-লয়মৃক্তির প্রয়াসী হন। সাযুজ্য-মুক্তিলাতেঃ 
জীবের গুণভাষ থাকে । কারণ, তখন সণ ভগবানের সহিহ 
একীভূত ভাব ঘটে মাত্র। গুণভাব বত দিন থাকে তত দিন 
জীবের সংসারগতি নিবারিত হয় না। এই গুণভাবের একেবায 
বিনাশসাধন না করিতে পারিলে নিষ্ত্রগুণা হয় না; নিদ্বৈগুণা 
না হইলে ব্রন্ষপদ-লাভ হয় না। এই ব্রহ্ষপদ্ব-লাভের নামঃ 
£মোক্ষ বা লয়-মুক্তি। মিগুণত্ব হেতু জীবাত্ম! নিগুগরদ্গে বিলীন 
হইয়া যান। ওণাতীত হইলে তবে জীবের সংসারগতি ঘুচে: 
সংসারগতি না ঘুচিলে জীব পরমানন অদৃতধাম লাভ করিতে 
পারে না। ভক্তি ও শক্তিসাধন-গথে এতই আধ্যাঘ্মিক স্তর 
এক এক আধ্যাত্মিক স্তর হইতে তদৃর্দ স্তরে যাইতে গারিনে, 
নিয় স্তরের মুকি সাধন হয়। 

লোকে আগ্রে সাযুজ্য-মুক্তির প্রয়াসী হইতে পারে না; 
কারণ, সে ভাব অনেক দুরের কথা । সে মৃক্তির প্রয়াসী হইতে 
হইলে জীবকে সারপ্য যুক্তিলাত করিয়া! অনেক দূর আধ্যাস্মিক 
স্তরে উপনীত হইতে হয়। বামগ্রসাদ যে আধ্যাত্মিক স্তরে 
উপনীত হইয়াছিলেন, সে স্তরে তিনি মধু সালোক্যেরই প্রয়াসী 
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টরয়াছিলেন। ভগবদর্শন জন্ত তিনি একান্ত লোলুপ হইয়া- 
ছিলেন। অভয়পদ লাভের জন্য তাহার একাস্ত লালসা হইয়া- 
ছি্। ভক্জের প্রথম লালসাই এই। যে শক্তিলাত করিতে 
পারিলে এই লালস। পূর্ণ হয়, অতয়-পদের দর্শন লাভ হয়, সেই 
দকি-সাধনার জন্য রামপ্রসাদ সংসারবিরাগী হইয়াছিলেন। এই 
একান্ত লালসা! তাঁহার অনেক সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ 
তৃর্ধ আধ্যাম্ত্িক স্তরের আশ্বাদ-গ্রহণ করিবার শক্তি তাহার 
ঈন্মে নাই । তথাপি রামপ্রসাদ যে, সে সকল মুক্তির কথা 
একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এমতও বোধ হয় না। লয়-মুক্তি 
র্যযন্ও যে তাহার এ যাত্রার আশ! ছিল, তাহা তিনি ৫ 
“মা আমি তোমারে থাব। 
তুমি খাও কি আমি থাই মা, এবার (এ যাত্রায় ) 
ছুটার একটা করে যাব” ইত্যাদি । 

এই গীতে প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। এই গীতে তরঙ্গের 
সহিত বিলয় হইবার আশ! বিলক্ষণ জানাইয়াছিলেন। আর 
এক গীতেও তাহার এই লয়মুকি-জ্ঞান গ্রতীত হইয়াছে। যখন 
ভিনি পরলোক-তন্বের মীমাংসায় গাহিয়া উঠিলেন__ 

স্বল দেখি তাই কি হয় ম'লে ? 

তখন তিনি সেই পরলোক-তন্বের মীমাংসায় জীবের 
সালোক্যাদি নান। গতি বর্ণন ক্যা শেষে তাহার পরাগতির 
কথা বলিয়া গীত শেষ করিলেন। বলিলেন, যেরূপ “জলবিষ 
মিশায় জলে" সেইরূপ জীবাম্বা পরমাস্মায় মিশিলে তখন 
তাহার পরলোকগতি শেষ হয়। নহিলে রামপ্রসাদ বলিয়া-, 
ছিলেন যে, ধিনি যাহা বলেন, সে সকলই সত্য ; কোন মুক্তি 
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অসত্য নহে, কিন্তু সে সকল মুক্তিলাতেও আদ্ার পরলোক 
গতি নিবারিত হয় না। মৃত্যুর পর আবার জন্ম, আবার মৃত, 
আবার সংসার, আবার জন্ম। মৃত্যুর পর জীবের পরলোক 
এইরূপ চিরদিনই চলে ৷ কিছুতেই তাহার সংসারগতি নিব. 
রিত হয় না। যতদিন আসক্তি ও কামনা থাকে, ততদিন সব" 
দেহ থাকে, যতদিন হুক্মদেহ থাকে, ততদিন সংসার থাকে; 
অনাসক্ত হইলে যখন আত্মা নিফাম হেতু বিদেহ হয়, তখন তিনি 
দেহাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রদ্দে একেবারে মিশিয়া যান, তথ্ন 
তাহার স্থলদেহ পরিবর্জন বা মৃত্যুর পর আর লোকান্তর থাকে 
না। “যেমন জলবিষ্ব মিশায় জলে” তেমমি জীবের শেষ হয়। 
যে ব্রন্মসত্ব হইতে আত্মার জীবত্ব ঘটয়াছিল, সেই মহান্‌ $ 
অনস্ত ব্রহ্মসত্বে তিনি আবার বিলীন হন। তখন তাহা? 
আর জীবত্ব থাকে না। তীহার বিশেষ তাব শেষ হহর্দ 
তিনি অবিশেষ ভাবে উপনীত হন। এই বিশেষ ভাবই জীব! 
জীবত্ব যতদিন আছে, ততদিন পরলোক আছে । পরলোকে 
যদি এই জীবত্বের নাশ না হয়, তবে আবার বিশেষ তাব ঘটে: 
বিশেষ তাব ঘটিলেই আবার মৃত্যু । অবিশেষ ভাবে উপনীঃ 
হইতে পারিলেই আত্মা অমৃতপদ লাত করিতে পারেম। তখন 
সেই আত্মার মৃত্যুতয়-নাশন প্রকৃত অভয় পদ লন্ধ হয়। তখন 
তিনি অবিশেষ পরমাত্মায় কিরূপ মিশিয়া যান ? 
“যেমন জলবিষ্ব মিশীয় ভ্রলে 1” 
-... ররামপ্রসাদ এই শক্তি-সাধন-পথে কেমন ক্রমে ক্রমে অগ্রসঃ 
হইয়াছিলেন, তাহা তাহার গীতাবলীতে প্রকাশিত আছে. 
ভগবস্তক্ষির যতই প্রগাঢ়তা জগ্মিয়াছে, ততই তিনি এক এক 
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ভবে উপনীত হইয়া এক একটা সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাহার 
ভকতি-সাধনার প্রতি পদের চিহ্ন এই সঙ্গীত-মাল|। সেই চি 
অনুসারে তাহার সঙ্গীত-মাল! গাঁধিতে পারিলে, ভক্তি-শাস্ত্ের 
এক রমণীয় রত্ুমালা লাত হয়। এই রত্বহারে তিনি শ্যামা- 
হন্দরীকে শোতিতা করিয়াছিলেন। তক্ত তিম্ন কি অন্য 
কেহ এ হার গাখিতে পারে? ভক্তিরত্বমালায় মহাশক্তি ভগবতী 
হবশোভিতা । 


গৃহস্থ-সন্যাসী। 


সংসারে ঈশ্বর ভুলিয়া আত্মপুজা, লন্যাসে সংসার ভুলিয়া! ' 
ঈশবব্পুজা। ধিনি এছুয়ের সামঞ্রদ্য করিয়া চলিতে পারেন 
তিনিই মন্ এবং গীতোক্ত গৃহস্থ-সন্যাসী | যিনি সংসারে থাকিয়া 
তাহার পাপে পরিলিপ্ত না হন, ধিনি উদ্াপীন হুইয়াও সংসারী, 
তিনিই প্ররুত তক্তিপথের পথিক। রামপ্রসঙ্দের জীবনে এই 
দৃষ্টান্ত । তাহার সঙ্গীত মধ্যেও এই ধর্শের উপদেশ । তাহার 
গানে বিষয়ীর সমুদয় ভাব) কিন্তু বিষয়ীর ভাব মধ্যেও বৈরাগ্য। 
খোর বিষয়ীর হৃদয়ে যদি বৈরাগ্য ও ধর্ধাঙ্গরাগ সঞ্জাত, হয়, 
চিনি যে ভাবে গান গাহিবেন, রামপ্রপাদ সেই ভাবে গান 
গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি সমূদায়. বিষয়-সামস্রীকে ঈশ্বর 
ভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। সমুনায় বিথ্ব তাহার নিকট কালী 
নাম লেখা । তক্তিময়ী রাধিকার চক্ষে যেমন সমুদয় বৃন্দাবন 
কষঃময়, তাহার শ্রবণে বংশীধ্বনিও যেমন রাধাময়, তেমনি 
রামপ্রসাদের তক্তিতে সর্বসংসার তারাময় । সর্বসংসার তাহা, 
ভক্তিপথে আহ্বান করিতেছে । দর্ধসংসার তাহার নিকট ভক্তি 
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গীত গাহিতেছে। এই জন্য তাহার গীতাবলী কি বিরাগী, বি 
বিষয়ী, সকলেরই মনোজ্ঞ। বিষয়ী যখন বৈরাগ্যে ও ভক্তি 
ভাবে পুর্ণ হয়েন, ভখন তিনি রামপ্রসাদের গীত গাহি 
বসেন; আবার বিক্লাগী যখন বিষয়ের দ্দিকে দৃষ্টিপাত কনে 
তখন তিনি প্রসাদী পদাবলী গাহিয়া উঠেন। এই জব 
রামপ্রসাদ সর্বজন-মনোরঞজন । ভিখারী তাহার বৈরাগ্যে পরি 
তৃপ্ত হইয়া তদী্ব সঙ্গীতম্থধ! পান করেন? বৃদ্ধজনগণ ভক্তিভামে 
গদ্‌গদ হইয়া তর্দীয় সঙ্গীতামূতের রসাস্বাদ করিতে চাহেন ? 4 
দিকে তরুণবয়স্কেরা তাহার কবিত্বে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গীতরদে 
নিমগ্ন হয়েন। এইভন্ত যেষন রামপ্রসাদের গীতাবলী বঙ্গদেশে 
সুপ্রচলিত,_এমত আর কাহারও নহে। জয়দেব, গোবিন। দাস 
প্রভৃতির পদাবলী কেব্ল বৈষ্ণবেরা কখন কখন সঙ্গীত করেন। 
নিধুলাবু, ধরণী ও দ্বাশরথিকে তরুণবয়স্কেরা কখন কখন 
স্মরণ করেন। কিন্তু কাহার গৃছে না রামপ্রসাদের গীত সগীঃ 
হইতেছে? বসিয়া আছি হঠাং ভিথারীর মুখ হইতে প্রাসাদ 
গীত বিনিঃস্থত হইয়া আমাদিগের কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিল: 
অমনি একদা আমাদিগের মন অন্যদিকে প্রত্যারৃভ হইল, 
একদা তাহার কল্পনায় ও ভাবে গণগদ হইয়া গেলাম ; অমনি 
সেই সরে হব দিয়া আমরাও মনে মনে গাহিয়া উঠিলাম। 
একবার রামগ্রসাদের ভূক্কিতে পরিপূর্ণ হইয়! তাহাকে ধন্য ধন্য 
বলিলাম । 
প্রসাদী মৃত্যুঞ্জযী ভাঁব। 

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেমন, এমন আর কোন জাতীয় 

ধর্মদঙ্গীতে, সাধুজনের মৃত্যুর প্রতি নির্ভয়তাব-_হুন্দর, সরল 
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5 সংসাহসপুর্ণ ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই। রামপ্রসাদের 
গীতে কেমন এক সাহসিকতা ও নিভীঁকতা আছে, যাহা 
কোন কবির ভাষায় দেখা যায় না। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি 
নিতান্ত সরল। সেই সরল পদমধ্য হইতে যেন রামপ্রসাদের 
ঘন্তর্ধল প্রকাশিত হইতেছে--রামপ্রসাদ্দের তেজ, ধর্মের এবং 
মাধুঙ্গীবনের বলদর্প ও সাহস প্রকাশিত হইতেছে। পদগুলি 
পড়িলে বোধ হয়, যেন রামপ্রসাদ ব্রিসংসার পরাজয় করিয়াছেন । 
কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এত বল, এমত সামান্য ভাষায় 
কেমন প্রকাশিত হইয়াছে! বাস্তবিক, রামপ্রসাদের বাগ.ভঙ্গি 
অতি চমৎকার; আর কোন কবির ভাষায় সেরূপ বাগ.ভঙ্গি 
দেখা যায় না। মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান কেন, দেবতাকেও তিনি, 
সাধন-বলে এবং সাধুজীবনের সংদাহসে পূর্ণ হইয়া, সন্থান 
ঘেমন জনক জননীকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়া বলদর্পিত 
বাক্যে উল্কি করে, তেমনি বলদর্পে সন্বোধন করিয়াছেন। যে 
গীত গুলি এই প্রকার ধর্শপাহসে পরিপূর্ণ, সেই শীতগুলি 
গাহিবার সময় আমরাও যেন তদ্রুপ সাহসে পূর্ণ হই, দেবগণকে 
একবার আপনার জ্ঞান করি, মৃত্াকে হেয়জ্জান হয়, এবং দেব- 
ভাষ অন্তরে উদ্রিক্ত হুইয়! পশ্ভাবকে প্রতাড়িত করিয়। দেয়। 
তখন মনে হয়, আমরা দেবতার সস্থান, স্বগধাম আমাদিগের 
স্বদেশ, মৃত্যু তাহার পোপান। তবে মৃত্যুকে ভগ্ন কি? দেব- 
অসি করে ধারণ করিয়া, মাতৃপদৃশ সমগ্র পাপবৈরী ছেদন 
করিতে পারিলে শিবও আপন বক্ষ পাতিয়া আমাদিগকে স্থান 
দান করিবেন। তখন মনে মনে আর একবার আমরা শ্াম(* 
গুজা করি, শক্তির উপাসক হই। রামপ্রসাদের হৃদয়ভাষ 


১৬৪ কাব্য-চিন্তা। 
আমাদের হদয়ে সমুদিত হয়। তাহার হৃদয় আসিয়া অমমি 


, আমাদের হদয়ে মিলিয়া যায়। তখন আমরা শিবশঙ্করীবে 


দেবভাবে পর্যবেক্ষণ করি। তাহাতে প্রথরিক শক্তি দেখি: 
তাহাতে মানবীয় দেবভাব দেখি। তাহাতে ধর্শের ছয় দেখি 
তাহাতে স্্রীজাতির ভক্তিভাবের প্রাবল্য দেখি । শান্তশীল শিবের 
হৃদয় হইতে কালীনবপী শক্তি উদ্ভুত দেখি। দেবশক্তি কেমন 
গ্রবলা, তাহা ধর্শের অসি ও পাপবৈরগণের মুণ্মালায় প্রতীত 
করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়: 
ভবের এশ্বধ্য, ধর্মের শীস্তিভাব, শক্তিরই পদতলে । ধীহার 
ধর্শশক্তি আছে, সম্পদ, শাস্তি ও সুখ তাহার পদতলে । এক- 
বার এই ভাবে প্রমত্ত হই, রামগ্ীসাদের মত আমরাও ব্রিভূবন 
জয় করি। ইহা কি দেবপুজা, না ভক্তি ও ধর্মশক্ষিতে পরিপূর্ণ 
হওয়া? গ্রসাদী গীতে আমরা এই রূপে তক্তি ও ধর্শভাবে 
পরিপূর্ণ হুই। 


প্রসাদ পাণ্ডিত্য। 


_. ব্রামপ্রসাদের করপকময় কতকগুলি গীত হুর্বোধ। প্রাসাদের 
পাগ্িত্য তাহার প্রধান কারণ । এক্ষণকার সাধারণ লোক- 
সমাজে শান্ত্রবিদ্যার তত প্রাছুর্ভীব নাই। পূর্ব পৌরাণিক, 
তাস্ত্রিক ও দর্শনশান্ত্রীয় মতামত সাধারণসমাজে একপ্রকার 
নগ্রচারিত ছিল। সকলেই যে শান্ত্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল 
এমত নহ্থে, কিন্ত তখনকার কালে হিন্দুশান্্ব তিন্ন অন্ত বিদ্যার 
তত আলোচনা না থাকাতে শাস্ত্রীয় মতামত, বিশেষতঃ তান্ত্রিক 
শাস্ত্রের মতামত সর্বদা লোকসমাজে আন্দোলিত হইত এবং 
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প্রহার সাধারণ মন্দ অনেকেরই পরিচিত ছিল। যাহারা শাস্ 
মধ্যয়ন না করিত, তাহাদিগেরও মধ্যে শাস্ত্রীয় মতামতের 
মভিজ্ততা ছিল। ফার্সী বিদ্যার চর্চা থাকিলেও তাহার মতামত 
বন্ধে অল্লংই আন্দোলন ছিল। কারণ, ফার্সী বিদ্যার লোক- 
প্চ্িত গ্রন্থ দকল অধিকাংশই উগন্ভাসপূর্ণ। হিন্দুর সাধারণ 
মূঘাজে ফার্সাঁর কাব্য ও উপন্ভাসই অধিক অধীত হইত। সুতরাং 
ভাহার মতামত ও দার্শনিক তন্ব সমুদায় লোকসমাজে তত 
আন্দোলিত ও পরিচিত ছিল না। হিন্দুশান্ত্রীয় মতামত ও 
দার্শনিক তবনিচয় অগত্যা সাধারণজনগণের চিত্ত অধিকার 
করিয়াছিল। বিশেষতঃ রাজ] কৃণ্চচজ্দ্রের ময়ে কতদুর শান্্া- 
দির আলোচনার সন্তাবনা, তাহা অনায়াসেই অস্থমিত হইতে 
গারে। অতএব, রামপ্রপা্দী পদাবলী এক্ষণে সাধারণের 
বোধগম্য না হইলেও তৎকালে তত ছুর্ববোধ বলিয়৷ গণনীয় 
হইত না। শান্রবিদ্যার অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন আম!- 
দিগের নিকট সেই পদাবলী অধিকতর ছুর্কোধ হইয়া উঠিাছে। 
ঘে কারণেই হউক,যখন দেই পদাবলী ছুর্ষোধ হইয়া পড়িয়াছে, 
তখন তাহাদিগের টাক! ও ব্যাখ্যা আবশ্বক। বিশেষতঃ ষে 
সক গীত তান্ত্রিক যোগ-জ্ঞাম-মুলক, টীকা ও টিগ্নী ভিন্ন 
সাধারণ লোকের নিকট তাহাদের অর্থবোধ হওয়। নিতান্ত 
হৃকঠিন। সহজে যে গানের অর্থবোধ না হয়, সে গান সঙ্গীত 
হইলে কোন ফলোদয় হয় না। 
প্রসাদী বিদ্যানুন্দর। 


পঞ্ডিতবর রামগতি তার তাহার “বাঙগালা-সাহিত্য”-বিষয়ক 
প্রস্তাবে রামপ্রসাদী বিদ্যানন্দরকে অধিকতর আদরণীয় জ্ঞান 
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করিয়াছেন। আমরা পঞ্ডিতবরের মতের পোষকতা করিম 
গারি না। আমরা জ্ঞান করি, রামপ্রসাদের সঙ্গীতের নিক 
তাহার বিদ্যান্থদর কিছুই নহে । তাহা তাহার তরুণ বয়সে 
রুচি-প্রঙ্তত। রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলিই কাহ।র ঘশের নিদান! 
যত দিন বাঙ্গালা তাষা থাকিবে ততদিন প্রপাদী সঙ্গীতও প্র” 
লিত থাকিবে | কিন্তু তাহার বিদ্যাননদরের আর কেহই ত্য 
করে না, কেহই তাহা অধ্যয়ন করে না। আমরা প্রসাদী সঙ্গীত 
অন্বেষণে যত ব্যস্ত, তাহার বিদ্যাসুন্দর দেখিবার জন্য তত ব্য 
নই। এই গানগুপ্সিতে রামগ্রসাদের প্রতিতা, পাপ্তিত্য ও ভক্তি 
প্রকৃ্্পে একাশিত হইয়াছে। বিদ্যান্থন্দরের মত কাবা 
লিখিবার শক্তি ধাহার উৎরু্টতর ছিল, তিনি তাহা লিখিয় 
যশস্বী হইয়াছেন। আবার রামগ্রসাদ সহত্রবার চেষ্টা করিলেও 
ভারতচন্দ্রের মত কাব্য লিখিতে পারিতেন না । কিন্তু ভারত- 
চন্ত্র সহম্রবার চেষ্টা করিলেও একটা প্রসা্ী পদ রচনা করিতে 
' পারিতেন না। তাহার সে ভক্তি কই? তাহার অননদামঙ্গনে 
পাগ্ডিত্য আছে কিন্তু তক্তিরস নাই। তাহাতে তক্তিগত. লীলা- 
বর্ণনা ও রঙ্গরস আছে, কিন্তু প্রকৃত তক্তিরস নাই। ভারতচন্দ্রের 
ভক্তি বিষয়ীর ভক্তি মাত্র। সেই ভক্তিতে ভারতচন্দ্রের বিশেষ 
গ্রতিতা-জনিত রঙ্গরস-প্রিয়তা মিশিয়াছিল। তাই, তাহ। 
ভারতচন্দ্রের বিশেষ কবিত্ব-রসে দেখা দিয়াছিল। দক্ষষ্ঞ এবং 
বৃ্দ হরের সহিত গৌরীর বিবাহকালে সেই কবিত্বের পরিচয় 
হয়। আমরা সেই কালে ভূতপ্রেতগণের নৃত্য ও সর্পগণের 
লীলা দেখি। নারদ কেমন এয়োগণ এবং যেনকাকে লইয। 
কৌতুক করিতেছেন তাহা দেখি। বুড়া শিবের, আবার 
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হন বেশ দেখি বিদ্ান্দর-কাব্যেও ভারতচন্রএক মুখে 
গামানুন্দরীর স্ততি গান করিয়! সেই মূখে সেই স্ততি-গানকে 
'্মান-নুন্দরীর প্রেমগানে পরিণত করিয়াছেন। ভক্তিরস- 
নার ফল সেই প্রেমপাঠে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে | 

আজি যদি রামপ্রসাদী একটি নূতন অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত পাই, 
দমনি যেমন আননে পুলকিত হই, ভারতচন্ত্রের একটি নূতন 
কবিতা পাইলে,তদ্রপ হযোৌধফুল্প হই। প্রসাদী বিদ্যান্দর খুলিলে 
তাহার গুধপনার মধ্যে অনেক স্থলে কেবল অনুপ্রাসেরই ধুষধাম 
দেখা ঘায়। প্রমাদের অন্থপ্রাসপ্রিয়তা৷ তাহার সঙ্গীত-মধ্যেও 
নক্ষিত হয়, কিন্ত এম্থলে আমরা ভাবে এত বিমোহিত হই, যে 
সে দিকে আমাদিগের আর দুষ্টি ঘায় না। এস্থলে অনুপ্রাস 
অলঙ্গার রূপেই প্রতীয়মান হয়। 

অসাম্প্রদায়িকতা । 

বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্য বৈষ্ণব সঙ্গীতে পরিপূর্ণ! এই বৈষ্ণব- 
রস-প্লাবিত বঙ্গ-সাহিত্য মধ্যে শক্ি-সাধনার তক্তি-রসাশ্রিত 
প্রসাদী সঙ্গীত-নিচয় এক সুশোভিত স্বীপর্ধণে গ্রতীত হইতে থাকে, 
এখানে তন্ত আসিয়া এক নূতন মধুর ধ্বনি গুনিতে: গান। এ 
হীপ কালী-নামের যা ম! রবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে'। ম| বলিয়া 
ডাকিলে সন্তানের মত ভক্কের মনে যে জোর পৌছে, সে 
জোর আর কিসে আইসে? রামগ্রসাদ সেই জোরে মাকে 
প্রাণ-ভরিয়া ডাকিতেন। এ দ্বীপে আসিয়। তক্ত একবার রাম+ 
প্রসাদের সঙ্গে উচ্চরবে মা মা বলিয়া'প্রাণ খুলিয়া জগন্মাতাকে 
ফিতে পারেন। যেন মনে হয়, তিনি এক নূতন রাজ্যে , 
আসিয়া ম! বলিয়া প্রাণ খুলিয়া জগন্মাতাঁকে ডাকিতে পারিলেন্‌। 


১৬৮ ক্ষাব্য-চিন্ত। | 


ডাকিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ব করিলেম। বৈষ্ণবী গীতিতে তিনি এর; 
জগন্মাতাকে ডাকিতে পারেন নাই বলিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন; 
দেঁখিলেন, কালীবীজ হইতে এ দ্বীপ সহস্রবিধ তরুরাজিতে 
বিরাজিত। ভক্তিরদ তাহাদিগকে গরিপোষণ করিতেছে, 
কোথাও সেই তরুরাজিতে বেদাস্তের নিগুঢ় তন সকল পু 
হইয়াছে, কোথাও তান্ত্রিক যোগবিদ্যার ফল ফলিয়াছে' 
বৈরাগ্য, শাস্তি ও পুণ্যের বিহনগগণ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয 
কালীনামের সংকীর্তমে ঘীপকে পরিপূর্ণ করিতেছে । আহা! 
কি মধুময় গ্থান! কি অমৃতময় মিকেতম! এ স্থানে ভগব্ং 
শক্তি সমতাবে হরিহরের আশ্রিতা হঠ্য়া দেখা দিয়াছেন। 
সাম্প্রদায়িক পৃতিগন্ধ এ দেশকে কলুষিত করে নাই। শ্যাম, শ্রাম 
রূপিনী হইয়া রাধা-পার্ে রৃহিয়াছেন। তাই শ্যাম! নামের সে 
রাধা-নাম সঙ্গীত হইতেছে। এ পবিত্র স্থানে প্রকৃত ভক্বের 
উদার হৃদয় তক্তিরসে পরিপূর্ণ হয়। বেদান্তীর বৈরাগো 
তাছার মন উদীস হয়। তীহার নৃত্যু-ভয় তিরোহিত হয়, 
একই ব্গশক্তিতে পরিপৃত হইয়া তিনি শ্তায, রাম ও হর-গানে 
দিক পরিপূর্ণ করেম। প্ামপ্রসাদের উদার আত্মার সঙ্গে নিজআা 
মিশাইযা দেন। রাধা-লামের সহিত হ্যামা-সন্গীতে পুলকিত 
হইয়া উঠেন। দেখেম, একই বর্গ সর্বরূণে বর্তমান | দেখেন £- 

"তিনি মবরূপে রূপ মিশাইয়ে আপনি নিরাকার 1” 

তখন তিনিএই মহান্‌ ভগবস্নক্য গ্রতিধ্ধমিত করিয়া উদ্দা্ 

স্বরে বলিয়া উঠেন £-৮ " 
ট “দে যথা মাং প্রণদান্তে তাং স্তদৈব ভজামাহম। 
মম ব্ধদুবর্ততে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ববশ; |” 


কাব্য- বঙ্গমমীজে। 


স্পটে 8 (০ 


বঙ্গে ধর্মশিক্ষা। 


অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দসমালে ধন্শিক্ষা-্রণানী গ্রচ- 
রত আছে। বৈদিক কালে যখন চারি আশ্রমের নিয়ম প্রতি- 
গালিত হইত, তখনকার কালে তদৃসঙ্গে সঙ্গে অতি পরিপাটারূপে 
সদগণ সব সব ধরে শিক্ষিত হইতেন। গন্ধ গ্রস্থাব্ধ জানে শিক্ষিত 
হে; আচারে-ব্যবহারে, কাজে-কর্তব্যে, জ্ঞানে-অনুষ্ঠানে, হাতে- 
কলমে, সর্ব বিধায়ে তরিবদ প্রাপ্ত হইতেন। পূর্বকালে, পু'থীর 
হান ও গুরুর উপদেশ মাত্র শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত না। 
ঘাহাকে তরিবদ বলে, যাহাকে 7015010117৩ বলে, যাহাকে কাজে 
ক্ষত! বলে, তাহার নাম শিক্ষা । সুধু বই পড়িলে শিক্ষ! হয় 
না, সুধু শান্তরজ্ঞানে পণ্ডিত হইলে শিক্ষা হয় না। লোকচরিত্ 
ংগঠন করাই শিক্ষার মৃখ্য উদ্দেস্ন । যে অর্থে ঘোটক শিক্ষিত 
হয়, যে অর্থে অবলাগণ শিক্ষিত হন, সেই অর্থে তখন লোকে 
শিক্ষিত হইত। যিনি সদাচারী ও সচ্চরিত্র, তিনিই সুশিক্ষিত 
মাশ্রম-নিয়ম প্রত্িপালনের জন্ত শিক্ষিত হইত; কার্য্য ও অনু- 
ঠান সমুদয় হুচারুরূপে সমাধা হইবে বলিয়া শিক্ষিত হইত। 
দ্ধ বিদ্যালয়ে এ শিক্ষালাভ করা যায় না। ব্রহ্ষচর্য্যের ব্রত 
পালনে যে শিক্ষা হয়, গৃহস্থাশ্রমের সমস কর্তব্য-সাধনে যে শিক্ষা 
হয়, বানগ্রস্থ ও সন্যাস-আশ্রমের সমূদয় নিয়মানুষ্ঠানে যে শিক্ষা 
হয়, সেই ধর্ধ-শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষানামের যোগ্য। সেইদপ 


১৫ 


১৭০. কাব্য-চিন্তা। 


ধর্দশিক্ষায় ছিজগণকে হুশিক্ষিত করা প্রাচীন হিনুসমাজের ধন 
উদ্দেশ ছিল। সেই উদদেস্ত অনুসারে সমাজের ব্যবস্থা গ্রতিষ্ঠাপিঃ 
ছিল এবং সেই ব্যবস্থাম্্যায়ী সমাজও চলিত ।* 
এখন ভারতে চারি আশ্রমের নিয়ম আর বিদ্যমান নাই; 
কিন্ত তাহার ছায়ামাত্র পড়িয়া আছে। সে রোম গিয়াছে, 
রোমের ভগ্াবশেষ আছে। এই তগ্রাবশেষ দেখিয়া আম 
রোমের উদাত্ত কল্পনায় উথিত হই। হৃদয়ে সেই রোমের শঃ 
্ধ্য চিত্রিত করি। ভাবি_সেই এঙ্্য্পুরীর তগ্রমনি। 
বঙ্গের চতুষ্পাঠী। অরণ্যের পবিত্র আশ্রমে দোর্টগ গ্রতাগে 
যেখানে মুনিখষি বসিয়াছিলেন, যে আশ্রমে শত শত ছাত্র ফি 
চরিজে মুগ্ধ হইয়া শিক্ষাৃত পান করিত, বাহার আশ্রষে 
সমীপবর্তা হইলে রাজরাজেন্জ্ুকেও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণায করি 
যাইতে হইত, আজি বঙ্গের চতু্পাঠর কুটারে তদ্রপ খর 
আলয়ে ছাত্রবৈষ্টিত অধ্যাপক মহাশয় সমাজের আলোকম্বরণ 
হইয়া বসিয়া আছেন। তর্কালঙ্কারের গাত্রে শাস্ত্রীয় বিদ্যা 
 জ্যোতিঃ ফুটিয়াছে। সিক্ধান্ত-শিরোমণি মহাশয় অতি সুচারুরূণে 
শাস্ত্রীয় মীমাংসা করিয়া নানা দিগদেশে বিধান দিতেছেন। 
তাহার ব্যবস্থায় সংসার চলিতেছে । তাহার শাসনে ধশ্দে 
গতিবিধান হইতেছে। তাহার যশ চারিদিকে বিস্তারিত হইয়াছে: 
নানা দিগদেশ হইতে ধনরাশি আসিয়া খাহার পুণ্যভাগ্ার পরি- 
7 আধুনিক ইাঘীওদালাদের মতের সহিভ এ লিক্ষার কত পরে 
ভাহাদের মতে গৌচ্চার বই পড়িলেই শিক্ষা হম। তাই বালক বাঁলিকাগণঞ্ে 
গোচ্চার বই পড়াইয়! মনে করেন, তাহার! বিদ লাত করিয়াছে। পূর্ববকা: 
মহিলীগণ বই ন| পড়িয়াও হুশিক্ষিত| হইত। এবি “সাহিত/-চিন্বা' 
বিভৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। 


কীব্য--বঙ্গমাজে । ১৭১ 
ধূর্ণ করিতেছে । এ চিত্র যদি আঙ্জিও দেখিতে চাও, সেই 
প্রাচীন কালের আশ্রয-ছায়৷ যদি আঙ্জিও প্রতীতি করিতে ঢা, 
হবে যাও, একবার তট্পন্লীর ও নদীক্ার পবিত্র চতুপ্ণাঠ। 
দূদয় অবলোকন করিয়া আইদ। আপিয়া বল, হিন্ুধর্থের 
শক্ষা-মন্দির সমুদয় কেমন পবিত্র স্থান | তাহ! ইংরাজী বড় বড় 
মখ-হণ্য-অতান্তরস্থ বিদ্যালয় অপেক্ষা কি মন্দরতর নহে? সেই 
শবিত্র কুটার কি পুণ্য-ক্োতিতে আলোকিত নহে ? তাহাতে ষে 
মাচার্য্য মহাশয় বণিপ্না আছেন, তিনি কি ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
মহস্কত, পাপ-মপিন শিক্ষক অপেক্ষা অধিকতর সংঘমী, বিনীত 
লং সাবুচরিধ নেন? তীহাতে দে বিদ্যার ছট। বিকীর্ণ 
হইতেছে,তাহাতে কি এক বেবতাব অনুভূত হয় ন।? ঘি না হয়, 
তবে তুমি হিন্দু নও। মলিনতা তোমার চারিপার্ে, দৃষ্টিতে 
চোমার পাপ-ছবি, আর হৃদয়ে তোমার কলঙ্ক ! 

আবার এই পুণাধামের বাহিরে সংসারাশ্রমে কিসের 
ছা্াপাত? বৈদিক কালে যে ূর্ধ্য সংসার-আশ্রম আলোকিত 
করিয়াছিলেন, আঙ্ি কি সে স্র্যা একেবারে অন্তমিত ? আমর! 
ত দেখি না । পের নিশ্রত নহে, তাহার হেমপ্রভা আঙ্জিও 
বঙীয় সংসারধামকে অনুরপ্রিত করিতেছে। প্রাচীন কালে ধর্দোর 
দে লীলাময় কর্ণক্ষেত্র ছি্গ, আঙ্জিও সংসারাশ্রম তদ্রণ ধর্ের 
করমক্ষেত্স্বূপ হইয়া আছে। ধর্ম তাহার মুদৃঢ় বন্ধন, স্বয়ং ঈশ্বর 
সেই কর্ণক্ষেত্রের কর্তা । মানবকুল সংসারক্ষেত্রে ঈশ্বরের অনৃষ্টঃ 
হক্কতে আবদ্ধ । সেই রজ্জতে আবদ্ধ হইয়া পুত্রলীর গ্ায় লীগ! 
করিয়। যাইতেছে | তগবানের হাতে সংসারের ঘোর সুমর্পন-. 
চক্র । যেচক্কের গতি কাহারও চক্ষে দৃশ্য নহে, ভগবানের 


১৭২ কাব্য-চিন্তা 
নিকট তাহা শুদর্শন। যাহা তগবানের দর্শন, জীবের তা 
অদৃষ্ট | যে সুদর্শন-চক্রে সংসারের সমস্ত বল--রাজবল, লোক 
বল, বীরত্ববল, দর্পবল, পশ্ব্্যবল, বিদ্যাবল, কৌশলবন। 
কর্মবল, শারীরবল, বিক্রমবল, সমস্ত বলই পরাতৃত-_দে 
সমস্ত জীববলের বিধ্বংসকারী টৈববলের চক্র সংসারপতি 
তরলোক্যনাথের হাতে । চিরদিন তাহার হাতে সেই চক্র রি 
যাছে। অযুতবলে তাহা চিরদিন ভ্রাম্যমাগ। ভ্রাম্যমাণ তীহা। 
লীলাময় কর্পক্ষেত্র-্ন্মাণ্ড-তরিসংসারে-_পৃথ্ীতে-_ভারতে- 
বন্দে। তবে কেন বল, এ সংসার প্রাচীন কালের দেবজ্যোতি 
জ্যোতিগ্মাদ নহে? আজিও বঙ্গসমাজের কর্তা সেই বিধাতা, 
ছাজিও সংসারের ধর্মনেতা সেই পরম পবিত্র “সত্যং, শিবং 
স্্দরং।* সমাজের শিক্ষাদদাতা সেই পরাৎপর পরম গুরু মহা- 
স্তানী-_মহেশ্বর | 

দেখিতে চাও, এ বঙ্গের সংসারধাম ধর্শের পরম শিক্ষা্থান 
কিনগ়্? সংসার কোন্‌ স্রোতে নীয়মান ? বঙ্গীয় সমাজ, কণ্দ- 
ক্ষেত্র হইয়া ধর্মক্ষেত্র হইয়াছে। ধর্সক্ষেত্রণে সমাজ, ধর্মশিক্ষ 
দ্বাতা। এ বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশিক্ষা নয়, এ বিস্তারিত কার্যযক্ষেত্রে 
ধর্মশিক্ষা ৷ যে কার্ধযক্ষেত্রে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই নামিয় 
সারি সারি, পার্খাপার্ি, হস্তপদে, অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া 
ধর্মীচরণ করিতেছে, বঙ্গীয় জনসমাজ সেই কার্যক্ষেত্রের মহান 
শিক্ষামন্দির। এই মন্দির গড়িয়। গিয়াছেন-বৈদিক ফ্বিগণ 
হইতে ব্যাস, বাল্ধীকি প্রস্ৃতি মহধিগণ। 
_. হিপ্পুর মোক্ষপদে ফাইবার তিনটি মহা সোপান- ্ধ্যা, 
বানগ্রন্থ ও সন্সযাস। এমন লোক সবল জন্মিয়! গিয়াছেন, 
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ধহারা এই ত্রিপথ মাত্র অবলম্বন করিয়া মুক্তির মুখ দেখিয়া- 
লেন । সেই শুকদেব, সনক, সনাতন, নারদাদি মহাজন- 
গণকে আশ্চর্য্য হইয়া আজিও আমরা কল্পননা-ক্ষে দেখি। 
আমরা সংসারের ধূলিতে ধৃসরিত হইতেছি, তাহারা এ ধুলিতে 
প্ৰার্পণও করেন নাই। সমুদয় প্রবৃত্তিবল--আন্রী পাশববল-_ 
প্রঃ পরাক্রমশালী হুর্দমা ইন্জিয়াসক্ির তীমবল--গাহারা মহা 
সংঘমবলে অনায়াসে পরাতৃত করিয়া গৃহস্থাশ্রমের মায়াময় ছুঃখ 
ও অশান্তিপূর্ণ সংসারধাম অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। গিয়া 
এই লংসার-মধ্যেই যে এক শাস্তিষয় পুণ্যধাম আছে, সেই ধামে 
পরমানন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তাহাদের জীবনেব্র 
চরিত্রশিক্ষা আমাদের চক্ষে জাঙল্যমান রহিয়াছে। কিন্ত তত 
ভূর বল বুঝি আমাদের নাই। তাহারা এক এক জন বহুকাল 
স্ষচ্যয-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই বর্ষচরয্যেই সমস্ত দেববল 
মান্ধত করিয়াছিলেন । সেরূপ কঠিন রক্ষচর্য্য-ব্রত এক্ষণে 
কোথায়? প্রতিধ্বনি বলিতেছে_কোথ।য়? সেই রক্গচর্য্য-- 
যাহাতে সমগ্র» বেদমন্তর ত্রা্ষণ, উপনিষৎ দর্শন প্রস্তুতি সমুদঘ 
জরানময় শান্্ পর্যযালোচিত হইত) সেই ব্রহ্গচ্য্য-যাহাতে 
গরু-চরিতে শিষাগণ সংযমীর সমস্ত সংযমবল অবাক্‌ হইয়। 
অবলোকন করিতেন, আর ভাবিতেন, এইরূপ সংযম না অত্যাস 
করিতে পারিলে বুঝি কিছুতেই শাস্তি নাই; সেই রঙ্গচর্ধ্য--ষে 
র্চর্ধ্যে শিষ্যেরা যৌবনের ভয়ঙ্কর কাল সংযমপথে বিচরণ 
করিয়া তবে সংসারে অবতরণ 'রিতেন--সংসারে অবজ্রণ 
করিতেন, কেবল দংঘম শিক্ষা দিবার জন্ত--আগি সেই ব্র্চ্যয 
অত্যাস করা বড়ই কঠিন। কৃঠিন আজি কেন? তখনকার দিনেও 
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কঠিন ছিল। কয়জন শুকদেব, সনৎকুষার, নারদ ও তীত্ তখন 
জন্মিয়াছিলেন? সংসারের কার্যযক্ষেত্রে আসিয়া দারপরিগ্রহ 
পূর্বক গৃহস্থধর্ম প্রতিপালন করিয়া প্রাচীন কালে প্রায় সকলকেই 
যাইতে হইয়াছিল; আজিও যাইতে হইতেছে । তথাপি চির- 
কুমারগণের চরিহে সংযম ও নিবৃত্তি-শিক্ষা আমরা আজিও লাত 
করিতেছি। তাহারা আমাদের চক্ষে, মানবের কতদূর 
ধর্মবল সম্ভব, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই ধর্ম্বলের আদর্শ- 
স্বরূপ তাহারা আমানের কল্পনায় আঙ্জিও সমাজের শাসন-গু৫ 
- রূপে জীবিত রহিয়াছেন। 
র্ষচর্যয, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-_এই তিনটিই মোক্ষসাধক প্রধান 
ধর্দপথ | ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই তিন বর্ণেরই এ ধর্দত্রয়ে 
অধিকার ছিল। গাহস্থ্-ধর্মই প্রধান কর্মক্ষেত্র ব্রাহ্মণের কর্শ- 
ক্ষেত্র, ক্ষত্রিয়ের কর্ণক্ষেত্র, বৈণের কর্মক্ষেত্র/শূদ্র এবং সমুদয় শক্ষর 
জাতিরও বর্মক্ষেত্র। এ কর্মক্ষেত্র বরহ্মচ্য্যের খধির আশ্রম নহে, 
বানপগ্রচ্থাবলম্ধীর আরণ্যাশ্রয নহে, সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যাশ্রষ নহে । এ 
কর্মক্ষেত্র মায়াময় সংসার | প্রধান মায়া--তোমার কলতজ; 
দ্বিতীয় মায়া তোমার সন্তান সম্ভতিগণ। ব্রহ্মচারী সংসারে 
আসিয়া ঘোর মায়ায় আবদ্ধ। একনিকে ন্েহ তাহাকে পুন্র- 
কলত্রদিকে টানিতেছে, অন্ত দিকে তক্তি তাহাকে পিতা যাভার 
- দিকে টানিতেছে। একদিকে যৌবনোনৃপ্ত সমস্ত ভোগ-লালনা 
কাহাকে পাপপথে লইয়া যাইতৈ চাহে-_-অন্যদিকে সদ বুদ্ধি ও 
শান্তিলালস। তাহাকে পুণ্যপথে আনিতে চাহে। সংসারের এই 
মহাদদ্িস্থলে সবাই অবস্থিত। এই কর্দক্ষেত্রের যুদ্ধে সবাই লিণ্ত। 
এই ঘোর যুদ্ধে কে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে? 
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র্ঘ্য, বানপ্রস্থ ও সম্গযাসের জন্য ব্যাস, বেদ, দর্শন, উপনিষং 
কলই রাখিলেন) কিন্তু সংসারীর জন্ত কোন্‌ বিদ্যা আবশ্টক, 
[হ! বিলক্ষণ বুঝিয়া ব্যাস এক শ্বতন্ত্ শাস্ত্রের স্থটি করিলেন । 
শান্্ তক্তিবিদ্যা। সেই তক্তিবিদ্যায় কুরুক্ষেত্র জয় 
নাধিত হইল । দশ-ইস্্রিয়-প্রমুখ পাপ-রাবণের উপর মহাতক্র- 
দের জয় সঙ্গীত হইল। তাহার সমৃদয় ততবজ্ঞান তগবাগীতায় 
নিহিত হইল । 

যৌবনের লালসা ও আসক্তি সকল এমনই প্রবলা যে,তাহারা 
্ত বারণ বা অঙ্থরের স্তায় ছুরদান্ত। তাহাদের বঙ্বীর্ধ্য 
শব বলেরও সমধিক। তাহাদের বৃদ্ধি বীজের স্টায় অনি- 
[ধ্য। সে বৃদ্ধি ও সে বল.কিসে প্রশষিত হয়? হদয়ের সমস্ত 
ারুমার্িক শক্কি ভক্তিমতী হইলে যে দেষবলের উপচয় সম্ভুশে, 
পিই দেববল নহিলে পাশববলের সংযম সাধ্য নহে । সেই দেব- 
দের শক্তি-_যে দেববল রিপুকুলের উপর জয়লাত করিবে__ 
ই দ্বেববলের শক্তি সমন্ত পুরাণে অসংখ্য দেব-দেবীর স্থ্টিকাণ্ডে 

বণিত হইল। বিঞ্ু নিক্ষেই করা হইয়া সমূদয় িপুকুপের 
ধংস সাধন করিলেন । পুঝাণে যে কালততঙ্করী শক্তি, তযো- 
বনাশিনী কালী-স্বারকাঘ় ও মধুরায় সেই তমোবিনাশন নারা- 
ণক্রীকঞ্ণ। যে বৈষ্ঃবী শক্তি শ্ামা, সেই শক্তিই শ্বাযঞ্। 













! * শাক ও বৈষ্ণবী শক্তির উপাসকে সামাস্থ প্রভেদ | প্রভেদ না থাকাই 
উঠি5। গোপাঙনাগণ কাত্যায়নীর অর্চনা করিয়াছিলেন। রূপতেদে ভগবান 
একই, এজদ্য' সকল ভগবস্কৃুই ঈশ্বরোপাসক। গীত! সেই কথাই বলিয়াছেন। , 
শনি যে ভাবে ডাকেন, সব সেই ভগবানকেই ডাকেন সকল রগই তগ- 
বের উরু সরবববিধ ভক্তিনদী এক মহা ঈশীতকি-সাগরে মিলিত হর । 
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রিপুকুলের মহিত যুদ্ধ ও জয় রাত করিবার জন্য এ সংসাষ্ট 
পারমার্থশক্তি ষে উ্রমৃত্তি ধারণ করেন, তাহারই অনুস্ 
চিত্র_কাল রূপ। সেই কালরূপে দেবশক্তি চতুর্হস্থশালিনী, রা 
ও নৃমুগ্ধারিণী, অতয় ও বরদায়িনী কালী-_সেই ঘোর তক 
ক্ূপে তিনি শহ্রনিহ্থদন মধুস্থদন শঙ্খচক্র-গদাপন্নধারী দ্পহা 
শরীক । যিনি মায়া-মোহজ মন্ততার নিস্থদন, তিনিই মধুসদ্বল 
মায়া-যোহজ মত্তভাই মধু-দৈত্য, সেই মধু-দৈত্য-বিনাশনর/ 
শ্রীকৃষ্ণ মধুহুদম। 

কিন্ত এই ্রীক্ষ্চের আবার মনোহর বনমালাধারী শ্তামরণ 
আছে। দেরূপে তিনি শ্ঠামস্নদগ সাজিয়া তক্তগণকে শান 
বংশীধ্বনিতে অতি মধুরুরবে আহ্বান করিতেছেন। আহ্বান করি 
তেছেন কোথায় ?-বৃদ্দাবনধাযে । যখন তোমার মন বৈরাণে 
উপনীত হঠবে, যখন সংসার হইতে তোযার চিত্ত পরিস্াঙধি 
হইয়া রজতাবে ব্রজপুরে আসিবে, যখন তুমি শুদ্ধ দেবতক্তি 
জীবন উৎসর্গ করিবে, যখন সকল কার্য ও সকল অনুষ্ঠান দেং 
তাঁঘু উতসর্দ করিবে, যখন তোমার মন তক্তিরসে কেবল দেব 
মঞ্টোগে সুখী হইবে, তখন তুষি সেই বৃ্াবনধাযের শান্তির 
মধুর বেণুনিক্কণের স্বরে গুনিতে পাইবে, তখন দেখি 
পাইবে-__এই সংসারন্ধণ কদন্বতলে যমভশিনী ঘমুগান্পা মহা 
কালের আ্রোতশ্থিনী-তীরে শ্তামনন্দর বিরাজিত। তথ 


৯টি শাাপীশাশিপীশিপীশীশীশিশীশী শশী টিটি 


বিভিষ্ন রচি ও প্রবৃত্তিমম্পন্ন সাধকের জগ্ভ তগবানের নানাবিধ কপ-কলপন 
নহিলে তিনি নিজে অরূপ | ডাহার সুক্ষ শক্তি নকলকে হৃল্ষ্ররূপে প্রকট 
করিয়া সাধক তাহাকে ধ্যান করেন। চিত্তস্থির করিবার জন্তই তাহার ক 
বলনা | এ সকল বিষয় “দেবনলরীড়ে" আলোচিত হইয়াছে। 
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ড্ুথিতে পাইবে- প্ররুতিশক্তি, শাস্তি ও প্রেঘরূপা উমা-_পবিজ্ঞ 
শবতগার, পরম ঘোগীর শিবনেত্রসম্পপ্ন সংসারের বিষময় সর্পজয়ী 
রম তোলানাথ মহেশ্বরের অঙ্কে পরিস্থাপিত__-অধবা উদ্দাসীন 
কষ, গ্ররুতিদবেবী অন্নদাকন নিকট অন্ন লইয়া জগৎ পরিস্ধু 
রিতেছেন! অনন্তনাগ-বেষ্টিত অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডের শঘ্যায় সর্ব- 
[াপী বিজু শায়িত ঈশ্বরের র্যসম্পননা প্ররৃতিস্বরূপা লক্ষ্মী 
ঠহার পন-সেবায় নিরতা। প্রক্কৃতি পুরুষাশ্রিতা হইয়াই 
লারলীল করিতেছেন। তগবতী শিবপঙ্করকে মস্তকে ধরিয়া 
শী, স্বরস্বতী, কাণ্তিকেয় ও গণেশের সঙ্গে মিলিতা হইয়া 
দখাইতেছেন_-তিনি সেইনপে লমন্ত দেবশক্তির সহায়ে পাপ- 
হিযান্থ্র বধ করিয়া। বিজয়িনী । স্ুরথ-রাজের ধ্যানজ দেব- 
লের প্রতিমা শঙ্খ-চক্র-তীর-নু-ধারিঙী জাস্ধাত্রী__স্হহবল 
পশ্ত-ৃষ্ঠে অধিিতা।, রিপুগণকে ছাগের ন্যায় শত শতবার 
বপিদান না দিলে জগদ্ধাত্রীর পূজা হয় না। রাসে মানস-ন্দাবন 
কুন্মিত, সমুদয় হত্বৃত্ি্পপা গোপিকাগণ কৃষণগ্রেমে মুগ্ধা। 
দোলে দেবানুরাগে সমস্তই আরক্ত। শ্রকষের পরম তত কুক 
তরঙ্গ ঘুর্িষ্টর হিযালয়ে জীবমুক্ত, রাবণবিজয়ী বিঞু্পপী 
রামচন্্র সরযু্ীরে সশরীরে বিশ্ব-সংসারে লীন। সীতাদেবী 
শুদ্ধ জ্রগংস্থামীর পানে এক নেত্রে তাকাইয়া তক্তিরপিন্জ 
মশরীরে অনৃষ্ঠ ও মুক্ত । 

এই সমস্ত দেবাদর্শের পথ হাতি করিয়া ব্যাস পুরাণাদিকে 
তাহাদের প্রখ্যাপন করিয়াছেন। সেই দেবতাদের ধ্যান ধারণা, 
ভাবনা ও সাধনার পথ পুজাদিতে নির্দিত হইয়াছে । লেই পথই 
ব্যাদের অস্থযত তক্তিপথ। নারদ বলিতেছেন ৫ 
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*পজাদিতবুরাগ ইতি পারাশর্যা:।” 
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বেদন্যাসের ঘতে তগবৎ-পুজ্াদিতে অন্ুরাগই তক্তিপথ! 
এই লাধনপথ অবলম্বন করিলে লোকসমাজ দেবাদর্শের ভাবনা 
স্রমে দেবোপম হইতে পারিবে । কিন্তু এই সাধনার পথ অত্যন্ 
প্রশন্ত__এ সাধনা বহু অঙ্গসম্পন্ন । এই সাধনার বিশ্বত পথে 
শুদ্ধ প্রতি হিন্দুর নয়--সমগ্র সমাজের ধর্মশিক্ষা হয়__শিক্ষা অন- 
টানে, কার্ধ্যে এবং প্রন্বতিতে। সমস্ত সমাজ্জ-ব্যাপিয়া সেঃ 
পুজাপদ্ধতি এইজন্য বিত্বত রহিয়াছে । এক এক তিথিতে, এব 
এক মাসে, এক এক বারে, এক এক ধোগে- পুজা, পার্বণ, 
শান্তি, শ্বস্তয়ন, বার ও ত। ল্োক-সমান্তকে বিশেষরূপে আৰু 
করিবার জন্ত এক এক বিশেষ 'বার-তিথির পুণ্য অধিকতর 
কীর্তিত হইয়াছে । নহিলে পুজাদির ফল লকল সময়েই 
লমান। রোগে, শোকে, এশ্বর্যো, শ্রমে, আলন্তে, ছুঃখে, 
স্থধে, প্রতিকার্ষ্েের প্রারজ্তে, মধ্যে ও অস্তে, সর্ব সময়ে 
হিন্দু ও হিন্দুসমাজের সাত্বিক অনুষ্ঠান এবং ধর্মের 
শিক্ষা ইচ্ছা না করিলেও হি ধর্শিক্ষা করিতেছে__শৈশস। 
হিন্দু ধর্ণশিক্ষা করিতেছে। হিন্দুকে ধর্খশিক্ষা দেয় তাহার! 
লমাজ এবং তাহার গৃহধাম। হিন্দুর গৃহধাম দেবা ধিকারে পরি- 
পর্ণ । তাহার চারিদিকে দেষতা ৷ সেই দেবমগ্ুলী-মাঝে হিন্দ 
আশৈশব পরিবর্ধিত । হিন্দুর পরিবারমণ্ডলে কেবলই দেবার্চনার 
ভগ্ষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানাদিতে হিন্দু আশৈশব অত্যন্ত । ব্যাস, 
হিনু-পরিবারমণ্লকে এইফ্পে গড়িয়! দিয়াছেন। স্থধু পরিবার- 
মণ্ডল ময়, হিনদুলমাজও সেই পৃঙ্গার ব্যাপারে পরিপূর্ণ। বারব্রতত 
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কে গৃহে নহে, সমাজের অনেক গৃহে। পুজা এক বাড়ীতে 
লে, গ্রামণুদ্ধ লোক সেই পূজায় মত্ত। যোগে এক ব্যক্ি 
পুধাপরায়ণ নয়, সমস্ত সমাজ পুণ্যপরায়ণ ও পুণ্যানুষ্ঠানে ব্রতী। 
শ্রাদ্ধ, তর্পণে, যাগে, যাল্তে, সমস্ত সমাজ অন্থুলিগ্ত। হিন্দু যে 
স্থানে থাকে, তাহার চারি পার্খ হইতে পুজা এবং আনুষ্ঠানিক 
তজিক্রিয়াকলাপের বায়ু অনবরত বহিতেছে। সেই বামু হিনুর 
নিশ্বাস-প্রশ্বাস__হিন্দুর গ্রাণ। হুতরাং হিন্দুর গৃহে, হিন্দুর 
দমাঙে, হিন্দুকে হিন্দু হইয়া যাইতেই হইবে। হি্দু-বঙ্গসমাজের 
এন্গগ কৌশল, ব্যাস-গ্রতিটিত তক্িরাজা । বঙ্গীয় মমাজ 
ব্যাসের স্থষ্টি-কৌশলের পরিচায়ক । সংলারধামে পুজাদির 
প্রচার করিয়া ব্যাস এক অমোঘ ধর্শশিক্ষার পথ স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন। হিন্দুসমাহই ধর্ঘশিক্ষার গ্রশত্ত মনদির। 


সংসারে ধম্মৃশিক্ষা। 


সংসারে ব্রাহ্মণ প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সংসার ব্রহ্ষচ্্য 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ব্রধচ্ধ্যব্রতে তাহার কেবল তক্িরই 
পতি হইয়াছিল,-তক্তি পিতামাতার প্রতি-তক্কি গুরুর 
প্রতি--ভক্তি ঈশ্বরে। সংসারে যখন যৌবনের বিষমকালে উপ- 
শীত হইলেন, তখন তাহার আস্তরিক সমস্ত শ্রবৃতি, সমস্তলালসা 
এবং সমস্ত রিগু অতি তেজম্বী হইয়া উঠিয়াছে। মায়াময়ী জায়া, 
মায়াময় স্নেহাম্পদ পুজ-কন্ঠাগণ তাহার হৃদয়াধিকার করিয়াছেশ 
এখন ব্রাঙ্মণ আর ব্রহ্ষচর্োর ত্রান্ষণ “মাই। সংসার বড় বিষম 
সল। যেকঈশবর-ভক্তির বীজ বরর্য্য উত্ত হইয়াছিল, সেই 
মন্কুয়োংপন্ন রৃক্ষকে ক্রমশঃ গ্রন্দ্ধ না করিতে গারিলে, এখানে 
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নিস্তার নাই। সাধনা-বারিতে তাহা পরিপুষ্ট করিতে হইবে 
লে সাধনার পথ ব্যাস দেখাইয়। দিয়াছেন, সংসারের প্রতিমা 
পুজাপদ্ধতি, সেই সাধনার প্রথম সোপান। মায়াময় সংসাট 
থাকিয়া, জায়া-পুত্রকে স্নেহ করিয়া, জনক-জননী প্রভৃতি গুরু 
জনের প্রতি ভক্তিকে প্রবল রাখিতে পারিলে, তবে ভক্তি দেব 
আসিবে । দেবডক্কিকে শিরে ধরিয়া-_যেমন নর্তক শিরে কল! 
রাখিয়া নর্তুনের সমন্ত কৌশল দেখায়__তেমনই করিয়া সংসারে: 
সমূদয় কর্তব্য লাধন করিতে হইবে, অথচ দেবতক্তির ন্দর্তি 
পরিণতি করিতে হইবে। দেবতক্তি আপনি হৃদয়ে ধারণ করি 
হইবে না) পুত্রপরিবারগণকে তাহার শিক্ষা দিতে হইবে। গু 
পুত্র পরিবারগণকে নয়, সমস্ত লংসারকে-_শিষ্যকে, যজমানবে 
প্রতিবাসীকে, কুটুম্বকে, আত্মীয়-স্বজনকে, গ্রামবাসীকে তাহ 
শিখাইতে হইবে । এসকলকে লইয়া হিন্দুর সংসার। এ 
সকলকে তাল না করিতে পারিলে, আপনার কুশল নাই 
সেই লর্বজন-সাধনোপায় ভক্তিপথ, কেবল পুজা-পদ্ধতি; 
বিরাট ব্যাপাক্স। তত্দারা সতীপুত্রগণ, আবালবৃদ্ধবনিতা, জ্ঞানী ও 
অজ্ঞানী, ঘোর বিষয়ী, কক, ভদ্রাভদ্্র, যুবকযুবতী, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ত, শুদ্র, বীর, ব্যবসায়ী, অতিথি, দাষ, দাসী, সকলকে এক 
নিগড়ে বদ্ধ করিতে হইবে । এক নিগড়ে বাধিয়া তাহাদিগকে 
শান্তিপথে আনিতে হইবে৷ নহিলে সংসারের মঙ্গল নাই। সমস্ত 
মমাজ লইয়। আপনি । আপনি লমাজের অংশ মাত্র। সমাজই 
বিশ্ব-্গগৎ। -জগতেই ঈশ্বরোপসনা । সমাজ ঈশ্বরনিয়মিত ৷ সেই 
সমাজকে নিয়মিত কর! সেই সর্বনিয়স্তার কার্ধয। সেই সমাজকে 
সংপথে পরিচালন করা৷ ব্রাঙ্গণের কার্য । কারণ, ব্রাহ্মণ বেদের 
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টধিকারী, জ্ঞানের অধিষায়ী। লুল্র জ্ঞান, সাধারণ মনুষ্যসমীজে 
বপেই গ্রহনীয়। স্থৃলরূপে তাহা ভক্তির সাধক” হওয়া চাই। 
ঃকিপথ প্রসারিত করিবার জন্য বরাঙ্গণের কার্য নানাবিধ হইল। 

তক্তির সাধনপথে ব্রাহ্মণের কার্ধ্য প্রধানতঃ-_যজন, যান ও 
ধ্যাপনায় বিভক্ত । ব্রাঙ্গণ শিক্ষা ও দীক্ষাপ্তরু। দীক্ষাপুরুর 
গর্য বড় গুরুতয়। শিষ্টগণের অধিকার বুঝিয়৷ তাহাদিগকে 
ীক্ষা ছ্রিতে হইবে । সেই অধিকার অগ্ুসারে পঁমাজকে 
[লাইতে হইবে। জ্ঞানিগণ এজন্ত দীক্ষার্য্য গ্রহণ করিলেন। 
শক্ষাগুরুর কার্ধ্য কিছু বিস্তারিত। তাহাকে অনেক রকমে 
শক্ষাকার্ধা সমাধা করিতে হইবে । শান্রজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া 
চাহার প্রধান কার্ম্য। সেই জ্ঞান, শান্বাধ্যাপনে এবং ধর্ম্ানু- 
ঠানে প্রচারিত করা চাই। জ্ঞানিগণ শাস্ত্-অধ্যাপনায় রত 
£হিলেন। আর এক শ্রেণীর ব্রাঙ্গগ কেবল আন্মাষ্ঠানিক 
ধশ্বে ব্রতী হইলেন। তাহাদের প্রধান কার্ধ্য পৌরোহিত্য । 
ঠাহারা, সমাজ ও গৃহ-পুররক্ষক ৷ পুরোহিত, সংসারে যে 
চাল বিস্তার করিবেন, গুরুর হাতে তাহার রজ্ছু। গুরু 
বে মন্ত্রে দীক্ষা দিবেন, পুরোহিত সেই মন্ত্রের সমস্ত সাধনগপথ 
প্রদর্শন করিয়া যাইবেন। সেই পাধনপথে যজমানগণকে 
পরিচালন করিয়া! তাহাদিগের পারষর্থিক মঙ্গলবিধান করি- 
বেন। গুরু-পুরোহিত একত্র সকল পারমার্থিক অন্ষ্ানে 
উপস্থিত ধাকিবেন-__থাকিয়া দেখিবেন, শিষ্য যজবানের কতদূর 

তিসাধন হইতেছে। সেই উন্নতি অনুসারে গুরু দীক্ষা 
নিয়মিত করিবেন। পুরোহিত সেই দীক্ষান্থুলারে ধজমানকে 
ধর্মপথে লইয়া যাইবেন। ঘোর বিষসীকে ক্রমে ক্রমে তক্তি- 
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পথে উন্নত করিতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকাগণেয 
তক্তিপথ ঈরঘ্ খুলিয়া দেওয়া চাই। গুরু পুরোহিত কৌলিক ন 
হইলে এ কার্য্য সুসম্পন্ন হুওয়। বড় কঠিন। এজন্ত হিন্দুসমায্ে 
কুলগুরুর আবস্ীকতা। শুদ্ধ গুরুর আবশ্টরকতা নহে, সঙ্গে সঙ্গ 
গুরোহিতকেও চাই। পুরোহিত সমস্ত অনুষ্ঠানের নেতা $ 
বিধাতা ৷ পুরোহিতকে সর্বদা আবশ্তক | তাহার কার্য প্রচ 
দিন, প্রতি মাসে, প্রতি পুণ্য তিথিতে, প্রতি খতৃতে, প্রচি 
বৎসরে- সদা ও সর্বক্ষণ । পুরোহিত নহিলে সংসার চলে ন৷ 
বানে যাইবার সময়ও পাঁগবগণের পুরোহিতের আবশ্যকতা 
হইয়াছিল। 


সংসারে পুরোহিত। 
সংসার-আশ্রমে ধর্শপথের প্রধান শিক্ষক পুরোহিত ঠাকুর 
_ গৃহীর প্রবৃত্তি অনুসারে তিনি তাহাকে গড়িয়া আনেন--ক্রমে 
ক্রমে গড়িয়া আনেন। যে ঘোর বিষয়্ী, আযোদ-প্রমোদে। 
সহিত সামিষ নৈবর্যাদি ও বলিদান দারা রাজসী পুজা চায় 
তাহীকে সেই পুজায় নিরত রাখিয়া, ক্রমে ক্রমে তাহার প্রবন্ধ 
পথ পরিমাজ্জিত করিয়া আনাই তাহার কার্ধ্য। সেই রাজ্সী 
পুজায়ও বিষয়ী, ধর্মের অনুষ্ঠানে নিরত হইয়া লকলই দেব: 
তাকে উৎসর্ন করিতে শিখেন। শিপেন- দেবতাকে নির্ঘন 
'হইয়া উৎসর্গ করিতে হইবে | যাহ! ধাহা উৎসর্গ করিবে, তাহা 
দেবাধিকার, তাছা। দেবতার দ্রব্য। দেবতার্ষে দান করিলে 
তাহা আর গ্রহণ করিবার যো নাই। দেবতাকে দিয়া, তাহা 
গ্রপ করিলে দত্তাপহরণের ঘোর পাপ। লোভী ইইয়া 
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থাকা ক্ষ রাখিয়া কোন দ্রব্য দেবতাকে দিতে নাই। পুনঃ 
গ্রহণের জন্য দেবোৎসর্গ নিবিদ্ধ। হিন্দুর উৎসর্দ এই__এ বড় 
শক কথ।। এই উৎসর্গ ব্যাপারে ধঙ্জমান বলির ভ্রব্য 
পরিত্যাণ করিয়া নিরাকাক্ষ হইতে শিখেন। তিনি প্রথমে 
প্রথযে হয় ত বলি ও উ-সর্গ ত্রব্যে আকাজ্ষ! রাধিতেন এবং 
দনেবপ্রপার্দী বলিয়। তাহ! গ্রহণও করিতেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
।দে আকাক্ষাও পরিবর্জন করিয়! পূজ। করিতে প্রনত্ত হন *। 
যাহা দেবপ্রলাদ তাহা একলা খাইতে নাই, তাহা সকলকে 
'বন্টন করিয়! দিত্তে হয়। তাহার প্রতি লালসা রাখিতে নাই। 
(এই উপস্ানুষ্ঠানে তাহার প্রথম শিক্ষা-_তাহার প্রধান শিক্ষা। 
যে পুরোহিত এ শিক্ষা, দিতে না জানেন, তিনি পুরোহিতের 
কার্য ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি দেবতাকে দিব, দেবতা 
তাহা গ্রহণ করিবেন, এ বড় পরিতোষের ব্ষিয়। বিষয়ী সেই 
আলন্দে উৎচুন্ন হইয়া আরও পুজানুষ্ঠানে অগ্রসর হন। 
ধাহার দ্রব্য লইয়া সমস্ত সষ্ভোগ করিতেছি, তাহার উদ্দেশে 
কিছু উৎসর্গ না কৰিলে ভক্তিরৃত্তি পরিতুষ্ট হয় না। বিষয়ীর 
ভক্তি সতত তাহাকে সেই পথে আমিতে চায়। বিষয়ী 
সেই জন্ত পুরোহিতকে সর্বদা নিকটে চান। তাহার তক্তি 
পুরোহিতকে সর্বদা ডাকিয়া আনে। স্ত্ীঙ্জাতির তক্তি কিছু 
অধিকতর গ্রবলা। সেই জন্ত হিন্দুসংসারে বার-ব্রতের অনুষ্ঠান 
নিয়তই চলিতেছে । পুরোহিত ঠাকুর, সংসারকে ক্রযে দেবু- 

* এই পুজাপন্ধতিই রাজসী পূজা | মঙ্রাদি-ব্যতিরেকে কিরাতাদি-কর্তৃক 


যে পূজা, তাহাই তামমী পুজা । এই তামসী পুজার ফলে বাগ্সীকি রমে গর্ম 
তক হইয়াছিলেন। 
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ংসার করিয়া তুরিতে চান। কোন কোন্‌ তিথি নক্ষত্রের ফু 
পুখাগ্রদ, তাহা পরিবারমগ্লে উপদেশ দেন। সেই পুণাতিথি 
নক্ষঙ্জে তক্তির পুজার আয়োক্ধন হইবে । আয়োজন হইলে 
তাহাতে গৃহের সকলেই মত্ত হইবে-_গৃহি্ী, গৃহস্ামী, বালক 
বালিকার, দ্বাসদাসীগণ পর্য্যন্ত মাতিয়। যাইবে। যিনি উৎসগ ও 
দান রুরিবেন, তাহার ত ফলন আছেই; তৎসঙ্গে সমুদয় 
গরিবারমগ্ডলের ফল। সমুদয় পরিবার কেন, গ্রতিবাসিগণেরও 
ফল আছে-_তাহারা সাত্বিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আইসেন-- 
ক্ষণিক সংসার ভুলিয়া গিয়া পুজাতে মাতিতে আইসেন। 
পুরোহিত ঠাকুর, বিষয়ীর প্রবৃত্তি-অন্থসারে ভাহাকে গড়িয়া 
আনেন। যে রিষয়ী ঘোর পাপ পথে প্রব্ত্ব-যে ধর্মের কোন 
বন্ধন মানিতে চায় না-চার্বাক বলিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া 
দাও, তাহাকে তুমি কোন মতেই বাধিতে পারিবে না। যেমন 
আবদ্ধ ঘোটক সহস! বন্ধনমুক্ত হইলে তাহার সমস্ত তেজে 
দৌড়িয়া বেড়ায়-_শেষে পরিশ্রান্ত হইয়া আপনি থাষিয়। যায়, 
তদ্রপ ঘোর নাবুকী, গাপপথে যৌরনের উন্মত্ততায় যখন নর- 
কের দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে, তখন কাহার সাধ্য তাহাকে 
ধরিয়া রাখে? সে নিজে দেখবে, পাপপথের কণ্টকে তাহার 
গাত্র ছড়িয়। গিয়াছে, গাত্রময় রক্তারক্কি, আসিয়। পড়িয়াছে ঘোর 
পঙ্কিল হদে ! সেই হুদ হইতে উঠিরার জন্ত সে আপনিই চেষ্টা 
কল্পিবে। চেষ্টা করিবে কাহার সাহায্যে? তখন পুরোহিত 
ঠাকুর আন্তে আন্তে অগ্রসর হন। যে বার-ব্রতে গৃহিণীকে 
নিরতা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বার-ব্রতের কথায় 
গৃহস্বামীকেও ক্রমে নিরত করেন-_বার-্রত কিয়া উঠে। 


কাব্য-বঙ্গলমাজে | ১৮৫ 
লন ও উংসর্গ-দরব্য বাড়িতে থাকে। পুঙ্গার অনুষ্ঠান বাড়িতে 
ধাকে। ক্রমে যমান পথে আইসে। তখন পুরোছিত আবও 
জোর করিতে থাকেন। পুর্জার আয়োজন বিস্তারিত করিয়া 
লন। সাধককে গড়িয়া আনিতে অগ্রসর হন। ক্রমে ক্রমে 
দেবপৃঙ্গার অনুষ্ঠানাদি চলিতে থাকে । হিন্দু-সাধক, শৈশব 
হইতে যে পথে অগ্রসর হইয়া কিছুদিন থামিয়াছিলেন মাত্র, 
তাহাতে আসিয়। আবার যোগ দিয়া আরও অগ্রসর হইতে 
ধাকেন। 

হিন্দু যজমান যখন পাপণথে প্ররত্, তখনও তাহার পৃজা- 
পদ্ধতি একেবারে বন্ধ হয় নাই। তাহার শ্রাদ্ধ-তর্পণ এবং 
কৌলিক পুজাপদ্ধতি চলিতেছে । পুরোহিতের হিতব্রত কখন 
থামে না। পুরোহিত কেবল অবসর দেখিতেছেন, কখন য্সমান 
মমাক্রূপে তক্তিপথে ঘুরিয়া আসিবে । পুরোহিত নিত্য আসিয়া 
পুজা করিয়া যান, সময়ে সময়ে বার-ব্রতের আয়োজন করেন, 
গুজার সময় বাড়ীতে ও পরিবারমগ্ুলে টপতৃক পুঙ্জার বিরাট 
বিকাশ করেন। যজ্সমানকে কিয়ং পরিমাণে সেই সমস্ত অনু- 
ষ্টনে কাজে কাজে যোগ দিতে হয়। কিছুকালের জন্ত তক্তি- 
পথে আসিয়। তিনি হৃদয়ের আনন্দ লাত করেন। প্রব্ন্তি ক্রমে 
কে ক্ষিরিয়া যায়। 

হিন্দু সংসারে ধর্মের এইরূপ শিক্ষাপথ বিস্তারিত আছে। 
গৃহীলোকেরা আশৈশব এই পথের পথিক। সংসারে প্রবস্তি- 
পথে তক্তি আরব্ধ হইয়া ক্রমে নিবৃত্তিপথে আইসে। তামনিক 
পৃঙ্জায় ষে ভক্তি নিষ্ঠাকার্ধেয প্রথম প্রবৃত্ত হয়, ভাহ। ক্রমে ক্রয়ে 
রাঙ্গসিক পথে উঠিতে থাকে ।.তদ্র সমাজের রাজনী তঞ্চি ক্রহে 


১৮৬ কাব্য-চিন্তা। 


সান্বিকা হইয়া পরাভক্তিতে উপনীত হয়। হিন্দু আশৈশব যেরূপ, 
ভক্তিপথে শিক্ষিত, তাহাতে তাহার সাধনাপথ অনেকাংশে অগ্র- 
. বর্তা হইয়া থাকে। এই স্থলে হিন্দুজাতির সহিত অপরাপর 
ধণ্মাবলম্বী জাতির ভিন্নতা লক্ষিত হয়। 


বঙ্গে সকাম উপাসনা । ] 


হিন্দু প্রবৃত্তিপথে প্রথমে সকাম উপাপক বটে; কিন্ত হিন্দ 
সকাম উপাসক, আর অপর ধন্য সকাম উপাসকে অনেক 
;. প্রভেদ। ইউরোপীয় জনসমাজের তযোগুপ-প্রধান প্রহিকতার 
_ সহিত হিনু-জনসমাজের এহিকতার তুলনাই হয় না। খুটটায় 
জনসমাজ ঘোর স্বার্থপর ও পৃথীধূলায় ধূরিত। পার্থিব ইষ্ট 
তাহার সর্বন্ব। পার্ধিব মঙ্গল-বিধানার্ধ ইউরোগীয়গণ যত ব্যস্ত, 
অন্ত জাতি বুঝি তত নহে। তাহার। তজ্জন্য পৃথিবী তোলপাড় 
করিয়া রেড়াইতেছে। হা অর্থ যে অর্থ, হা সুখ ষে। সুখ করিয়। 
পৃথিবীর চারিদিক' ভ্রযণ করিয়া বেড়াইতেছে। ইউরোপীয় 
সমাজ এইবূপ অনিত্য &হিকন্থথে নিমজ্জিত । হিন্দূসমাজ বোধ 
হয় ততদুর পার্ধিবন্ধথে নিরত নয়। বড় পরিতাপের বিষয় যে, 
ইদ্দাশীস্তন এই হিন্দুভাব ইংরাজীশিক্ষ/ ও ইংরাজীআদর্শ-প্রভাবে 
অনেকদূর বিনষ্ট হইয়া আসিতেছে। এজন্ত এ শিক্ষাকে আমরা 
কুশিক্ষাই বলিয়! থাকি। সে যাহা হউক, হিন্দু সমাজের 
পারমার্ধিকতা কিছু অধিক। তাহা মূলেই যে পারমার্িক সরে 
দণ্ডায়মান, সে স্তরে অন্য ধর্মাবলম্বী জনসযা্তকে উঠিতে অনেক 
সাধনার প্রয়োজন। হিনদুসমাক্গ আমূলে অনেক উন্নত পারমার্থিক 
ভাবে গঠিত। হিনুঙগাতি শৈশব হইতে দেবদেবতায় আসক্ত । 
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হার। যতদুর দেব-প্রাণগত, অন্য ধর্মাবলম্বী জাতি ততদুর 

হ। দৈববলের উপর হিন্দজাতির সমস্ত নির। হিন্দঙ্গাতি 

[ই পারমার্ধিক স্তরে দীড়াইয়া সকাম। খৃষ্টায় জাতি বে 

বে সকাম, হিন্দুজাতি তদপেক্ষা অনেক উন্নত সকাম। 

'হার সকামপুজা দেবোৎসর্গে ক্রমে উন্নত হইয়া আইসে। 

দে যে কিয়দংশ সকামের দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে, সে সকামে 

মর। হিন্দ-ভক্তির নিষ্ঠা, দেবতায় এীকাস্তিকতা ও আম্ম-সমর্পণ 

'্টাক্ষরে দেখিতে পাই। তদ্রুপ সকামের ছায়া হিন্দ-গ্বৃত্তি 

থের উপাসকে দুষ্ট হুইয়া থাকে । সে সকাম নিষ্ষামোনুখ । 

বয় উপাসকের সকাম-ভাবের তুল্য হিন্দুর সকামতাব নিন্দনীয় 

হে। তবে যাহার তত নিনদনীঘ্ষ জান করেন, ্াহার। বোধ 

র ইউরোপীয় সকামকে সম্মুখে রাখিয়! হিন্দু-সকামকে একে- 
[রে অধস্তলে দেন। হিন্দুর সকাম হিন্দুর প্রত্বতি-ক্লোতকে - 
[থিবী হইতে স্বর্গের পথে কিরাইয়। দ্বিয়া তাহার চিত্তকে গার্ধিব 
দর্ঘ হইতে পারমার্ধিক ধনলালসায় প্রবৃত্ত করে। এই পারমা- 
ধর্ক ধনলালসা বদ্ধিত করিয়া দিয়া হিন্দুর সমন্ত- প্রত্বিকে 
দেবোম্থুখী করে। কামনা পৃথিবী হইতে স্র্গে উঠে, স্বর্গে উঠি! 

'শবাদর্শে তাহ৷ বিশ্বর্ূপিণী হইয়া বিঞ্ুতক্তিতে পরিণত হর। 
তখন কামনা পরিসশত্ক হইয়া কেবল ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হয়। 


সকাম হইতে নিষ্কাম। 


হিন্দুর সকাম ধতদূর উন্নত, ধবচরিত্রে তাহ! বিলক্ষণ গ্রতীত 
ছ়্। প্রবের জণনী নিতান্ত অন্তর্কেদনায় বকে রাজপদ 
মপেক্ষাও যে উচ্চপদ পাইবার্‌,জন্ত উত্তেঙ্গনা করিয়াছিলেন, 


১৮৮ কাব্য-চিন্ত]। 


সেই পদলাত করিবার জন্ট-_যে পদে উঠিলে রাজমুকুটাও অন. 
নত হা_যে পদের গৌরবে রাজসিংহাসনও নিশ্রত_ সেই 
দেব পদ লাতের জন্ত ঞ্রব উপ্র তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
এবং তক্জন্তই সেই তপন্তা দকাম। সকল নিষ্কামের মূলে এ? 
সকাম বর্তমান। এই সকাম ঞ্রব-জননীর প্রবৃত্তি প্রকৃত 
ভকতিদেবীর গ্রবৃতি। নিফাম হইতে যাইব যে মুক্তি? 
জন, সেই জন্য এই সকাম। এই সকাম জীবকে দেবে 
উপনীত করে, শুদ্ধ দেব নয়, দেবতের ফ্রব্ধে উপনীত করে: 
গ্রবৃত্বিপথিকের জন্ত এই উচ্চ আদর্শ। ঘোর বিষয়ীর জন্য এ? 
আদর্শ। এই আদর্শ কেবল হিন্দু রাজরাধীর সমক্ষে বিদ্যমান 
হিন্দু রাজরানীও কত পারমার্ধিক উ্চন্তরে বসিয়া থাকেন, 
তাহা আমরা প্রব-ননীর দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই। এরূপ চুষা 
বঙ্গদমাজে আঙ্জিকার দিনেও বিরল নহে। হিন্দুসমাজে; 
ধর্মশিক্ষা এইরূপ রাজরাণীর সৃষ্টি করে। সে শিক্ষা পু'থীগ 
বিদ্যা নহে_-কেধল গ্রস্থাধ্যয়ন নহে। হিন্দু পরিবারমণ্ডলে 
- যে তক্তির অনুষ্ঠানাদি ও আদর্শ আছে, সেই তক্ভিপথের শিক্ষা: 
্ত্ীজাতির প্রধান শিক্ষা। * এই আদর্শের মোহে মা্গুয রাজ. 
পিংহাসনও পদদলিত করিয়া দেবত্বে উঠিয়া! যায়। প্রহ্াদ€ 
রাজগিংহাসন পদদলিত করিয়া তত্বজ্ঞানে এবং নিষ্কাম ধনে যে 
পদে উপনীত হইয়াছিলেন-_যে ভক্তি-একান্তিকতায়,” যে 
ঈমদর্শিতায়, যে তগব-তন্ময়তায় আসিয়াছিলেন, ঞ্রব সেই 
দেবন্ধে উপনীত হুইয়াছিলেন। গ্রতেদ এই,_প্রহলাদের 

* এই পারিবাগ্জিক ও সামাজিক শিক্ষ] কিরূপ তাহা ““লাহিত্য-চিন্তায়' 
পরর্শিত হইয়াছে 
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দর্শে তক্ষির পরাকা্ঠা, হৃদয়ের উচ্চতা, রদের গ্রগাঢত। ; 
বর আদর্শে রিপু ও আসক্ির সংযম, কাঠিন্ত ও তপের 
ঘতা। একজন ভক্তিরসে সুন্দর, অন্ন তপঃ-প্রতাবে 
দর। কব দেবতা, প্রহ্থাদ মুক্ত। প্রহ্মাদে সকাম ভাবের 
দর্শন নাই, বের সকাম দেবন্ধে উঠিরা নিষ্ধাযে পরিণত হইলে 
হলাদের নির্বাণ মুক্তিতে উপনীত করে। ঞ্বকে ধরিয়। 
সারী সংসারের কঠিন পথ দিয়া যাইতে শিখেন ; প্রহ্থাদকে 
বয় সংসারী, তক্তিরসে সকলকে গলাইয়া দিয়! বিদ্ব-বিপ( ওর 
ঝে কেবল অছ্াতকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিঃশক্বচিঠে সে 
মস্ত বিদ্র বিনাশ-পূর্ক সংপ।রপথেই বিষয়-চ্োগের শেখে 
বন্ুক্তি লাত করিতে পারেন। গৃহীর কাছে ছুইজনেহ 
ক্ষক। কিন্ত ফ্রব শুদ্ধ শিক্ষক নহেন, গ্রবত্তি-পথিকের 
বকটস্থ আস্মীয় শ্বজনও বটে। ধীহার ভক্তি অত্যন্ত প্রবলা, 
হনি প্রহ্মাদকে লইবেন । আর ধাঁহার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা, 
হমি ফ্রবকে লইবেন। উভয়ই পৌরাণিক স্ষ্টি-পুরাণের 
নাদর্শচরিত। 


বঙ্গলমাজে ব্যাস ও বালীকি। 


পুরাণ সমস্ত এইবূপ আদর্শ-চরিতে পরিপূর্ণ । তাহাতে 
যেমন দেবদেবীর স্বষ্টি আছে, তেমনই অনেক আদর্শ ভক- 
চরিতের বর্ণনা আছে। পুরাণের কক দিকে দেবদেবীর ন্থপ্টি, অগ্ঠ 
দিকে দেব-নাধকগণের হৃষ্টি। সাধকের প্রত্বতি-তেদে বিভিন্ন 
গাধন-পথ) নহিলে গস্ব্য স্থান একই। লেবকগণের লাধন- 
পথ ঘটনা-পরম্পরায় পরিপুর্থ। এই ঘটনা-পরম্পরায় ভকিন্ন 


১৯5 কাব্য-চিন্তা। 
বিকাশ প্রদর্শন করিবার জন্য নানা অদ্ভুত কল্না পুরা! 
সম্লিবেশিত। * ব্যাসের এই সমস্ত আদর্শ-চরিত হিন্দুর কল্পনা? 
সতত বিরাঞ্জিত। কাহারও অলৌকিক দ্বয়া, কাহারও প্রেন, 
কাহারও ভক্তি, কাহারও নিষ্ঠা, কাহারও শ্রদ্ধা, কাহার? 
পিতৃতক্তি, কাহারও মাতৃভক্তি_-মানবের যত দেবতাব, ষ্ঠ 
উচ্চভাব--সেই উচ্চভাবে তাহারা ধর্মবীর । এই ধর্মবীরগণের 
বীরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য যত ঘটনার হৃষ্টি। এই সম? 
সষটি-ব্যাপারে এক এক ধর্মবীরের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । এ? 
সমস্ত চিত্র হিন্দুগৃহীকে সততই পুণ্যপথে উত্তেজন করিতেছে- 
কল্পনায় জাগরূক থাকিয়া হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। হিন্দু 
গৃহে শুন্ধ- দেবদেবীর পুজ। নহে, এই সমস্ত চরিতেরও পুজা 
হইয়। থাকে। কীর্ডনে, ঘাত্রায়, ভজনে, কথকের কথকভার়, 
ছবিতে, পুরাণপাঠে এবং পিতাষহীর রূপকথায় তাহাদে; 
গুধব্যাখ্যা সততই চলিতেছে। রূপ কথার অর্থ ই__এই সম 
আদর্শ রূপের কথা। হিন্দুগৃহিগণ অন্পপানের মত এই সমহ 
কথ। প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছেন- সাংসারিক আমোদগ্রযোদের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন। তাহাদের শ্মরণপথে 
তাহারা অহরহ দেদীপ্যঘান রহিয়াছে । সে সমস্ত চরিত ধর্ম 
শিক্ষা দিয়া হিন্দগৃহীকে গড়ি আনিতেছে। 

ধ্যাসের পৌরাণিক আদর্শচরিত সমন্ত মানবকে যেমন 
*দেবন্ধে আনিবার জন্ত অহরহ তাহার কল্পনাকে অধিকার করিয়া 
আছে, বান্মীকিয় রামায়ণও তেমনি হিন্দুর গৃহে গৃহে অধীহ 

* অভুত কর্ন পুরাণে কেন সন্গি.ব শত হইয়াছে, তাহার ফল কি, 
এ মকল বিষয় “সাহিত্য-চিন্তান়্” আলোচিত হইয়াছে। 
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তেছে; অধীত হইয়া তক্তির কি জাজল্যমান চির সকল 
নসচক্ষে অস্কিত করিতেছে। সে চিত্র সমুদয় কোন হিন্দু 
ধন ভুলিতে পারেন না। সে সমুদয় চিত্র সহস্র সহস্র বংসর 
য়া সমভাবে নবীন ও সতে্গ রহিয়াছে । হিন্দু গৃহীকে ভক্তি 
ক্ষা দিতেছে। হিন্দুর গৃহে সীতাদেবীকে গড়িতেছে, লক্ষণের 
মান সহোদরকে গড়িতেছে, হন্থমান ও বিভীষণের সমান 
ক্ককে গড়িতেছে। বেদব্যাস, শুকদেব, নারদ, শালা, 
শাঁচার্য্য, উদ্ধব ও বলি প্রভৃতি সমস্ত তক্তির আচার্য্যগণ হিমুর 
সারক্ষেত্রে যেন জীবিত লোকচরিত্র রূপে সর্বদা বিচরগ 
চরিয়া ভক্তিশিক্ষা দিতেছেন। ভক্তিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিয়- 
ত্য শিক্ষা দিয়া সংসারীকে পুণ্যপথে আনিতেছেন। | 
হিন্দুসমাজ নিয়ত তক্তিগীতে গ্রতিশব্িত হইতেছে। কোথাও 
দেবলীলা সঙ্গীত হইতেছে, কোথাও পৌরাণিক আদর্শ-চরিত 
দংকীর্তিত হইতেছে। বঙ্গসমাজে ব্যাস ও বাঙ্গীকি, পুরাণ-হস্তে 
নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কীর্তনে গুক ও জয়- 
দেব গাহিতেছেন, যাত্রায় পৌরাণিক বীরগণ বঙ্গসমান্ধের সমক্ষে 
তক্তির অভিনয় করিয়। দেবসঙ্গীতে দেশকে পরিপূর্ণ করিয়া 
রাধিয়াছেন। বাঙ্গালার কথকতায় দেশশুঙ্ধ লোক মোহিত 
হইম়্া আছে। 


বঙ্গনমাজে পৃজ। ও কথকতা । 


বঙ্গসঘাজে একদিকে পূজার ধুমধাম, অন্যদিকে পৌরাণিক 
ছাদর্শ চরিতের গুণকীর্তন। এইক্ধপে সমস্ত পৌরাণিক কাব্য, 
বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে সর্বদা বর্তমান। বর্তমাল থাকিয়া সমস্ত জন- 
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পদকে শিক্ষা দিতেছে। ব্রাহ্মণ হইতে শুক্র পধ্যন্ত এই শিক্ষাধীন, 
আবালবৃদ্ধবনিতা এই শিক্ষার্ধীন। ভক্তির পথে সবাই সমান 
অধিকীরী। এই ভক্তির পথ জ্ঞানীর জন্ত যেমন, অজ্ঞানী, মূর্খ 
নারীর জন্যও তেমন। সমাজের সর্বসাধারণের জন্য এই তক্ি 
পথ। পুরোহিত পুজায় আসীন হইয়া"চারিদিকে তক্ষির উপহার 
স্বরূপ নৈবেদ্যমাঝে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিতে সমস্ত দর্শকগণের মন 
মোহিত করিতেছেন। আবার যখন তক্তিদীপ জালিয়৷ দেবীকে 
আরতি করিতেছেন, তখন কি সমস্ত সমাগত লোক করপুটে 
তাহার চারিগার্খে দণ্ডায়মান হইয়া চিত্তার্পিত নয়নে সব সন্দর্শন 
করিতেছে না? তখন বোধ হয়, দর্শকমণ্লী ভক্তিরসে গলিয়া 
অবাক হইয়া দেবাবি9াব * উপলব্ধি করিতেছে। পুরোহিত 
ঠাকুর পৃজায় দর্শকমণ্ডলীকে যেমন ভক্তিশিক্ষা দিতেছেন, কথক 
থাকুর ্টাহার বাক্পটুতায়, অঙ্গাতিনয়ে এবং সঙ্গীতে তেমনই 
ভক্তিরসের উদ্দীপন করিতেছেন । উপস্থিত জনগণ মোহিত 
হইয়। সবই শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন এমত নহে, তক্তিরসের 
উদ্দীপনায় কখন কাদিতেছেন, হাসিতেছেন, উৎফুল্ল হইতেছেন, 
কণন্ন উৎসাহে পরিপূর্ণ হইতেছেন। বঙ্গসমাজের কথকতা 
এক মহাশক্তি, রসোন্ধীপনের মহা উপায়। এই কথকতা কোন 
দেশে নাই, কোন ধর্ে নাই। . পুরাণ এই কথকতার সৃষ্ট 


করিয়াছে। 
সঙ্কীর্তন। 
আর সঙ্গীর্তন-_কীর্তনাঙ্গ-যাহার মাধুর্য মন গলিয়া যায়_ 


*. অর্চনাফারীয় তপোযোগ অনগুমারে দেখাবিভাষ ঘটে। যাঙ্থার (যমন 
তপনা। তাহার ফল তন্জপ। 
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[হার সমান মধুর ও মনোমুগ্ধকর আর বুঝি কিছুই নাই_- 
হার সঙ্গীতে সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত হয়--সেই কীর্তনাঙ্গ 
কান দেশে আছে? গন্তীর খোল করতালের তালে তালে 
থন হরি-কীর্তন সঙ্গীত হইতে থাকে, তখন কি মন সেই তালে 
বাচিতে থাকে না? সেই কীর্তন সুধু বঙগদেশের সম্পত্তি 
বঙ্গসমাজের তক্তিরসোর্ীগক মহাশক্তি। ভাগবত ও অপব্াপর 
পুরাণাদি এবং জয়দেবের কাব্যামৃত এই শক্তিকে স্থষ্টি করিয়াছে, 
ষ্ি কি বুঝি নারদের বীণাবাদিত ধর্মগীতের মধুরতা বঙ্গদেশে 
দিয়া লোকসমাজকে উন্মত্প্রায় নাচাইয়া অমৃতবর্ষণ করিতেছে । 


বঙ্গলমাজে রামপ্রসাদ | 


এই সমস্ত শক্তি বঙ্গদেশের ধর্মশিক্ষাদাত্রী । এই সমস্ত শকি- 
প্রতাবে বঙ্গদেশে তক্তির প্রত্ববণ অহরহ প্রবাহিত হইতেছে । এই 
সমস্থ শিক্ষাশক্কি বঙ্গবাসী জনগণকে নানাবিধ তক্তিরা্সে আসক্ত 
করিতেছে । কেহ কেহ রূপাসক্তিতে মোহিত হইয়! ভগবানের 
কূপ-বিশেষের ধ্যান ও ধারণায় উন্মত্ত । গোপীগণ যেমন শ্তামরূপে 
আসক্ত ছিলেন, তাহারা তদ্রুপ তগবানের রূপবিশেষের পক্ষপাতী 
হইয়া সেই রূপেরই তজনা ও সাধনা করিতেছেন। হন্থযান 
যেমন রাষরূপে আসক্ত, নারদ যেমন কৃষ্ণ্ূপে তন্য়তালাভ 
করিয়াছিলেন, তেমনই বূপাসক্তি বঙ্গসমাঙ্জের ভক্তিপ্রবাহে 
বহিতেছে। নিমাই কৃষ্চরূপের এবং রামপ্রমাদ কালীরূপের 
ভক্ত ছিলেন। কাহার বা পূজাসক্রি প্রবলা । পৃধুরাজ যেমন 
পৃজাসক্ত তক্ত ছিলেন, কেহ বা সেইরূপ পুঙ্জার উৎসবে 
পরিপূর্ণ। কেহ বা দ্বাস্ভাবে ভগবানের সেবায় নিরত--+ 


১৭ 
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যে দাস্যতাব হ্মানে এবং বিছ্বরে গ্রকটিত। কেহ রর 
গ্রসাদের ভক্তিতাব সঞ্চারের জন্য অনুদিন সাধনা করিতে, 
ছেন। তেমনই ধর্মতেজ, তেমনই বাৎসল্যরস, তেমনই দাসা- 
ভাব, তেমনই পিতৃ ও মাতৃভক্তিসম দেবতক্তি, তেমনই ভগবানকে 
.আপনার বলিয়া জ্ঞান করা, তেমনই বৈরাগ্য, তেমনই শাস্তি 
স্থথের সফার-লাতের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন। যে তার 
যখন প্রবল হইতেছে, সেই ভাবের বামপ্রসাদী গানে তক্তিরসের 
সঙশর করিতেছেন। তাই বঙ্গসমাজ সময়ে সময়ে রামগ্রসাদী 
গানে প্রতিধবনিত। সেই প্রতিধনির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিরসের 
উদ্রেক। সেই ভক্তি-উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসমাজ রাম- 
প্রসাদের ধর্মতেজ উপলব্ধি করিতেছে। সেই সঙ্গীতে মিশিয়া 
গিয়া মা বলিয়া দেবতার কাছে সম্তানের আবদার জানাই- 
তেছে-পিতা বলিয়া ভক্তির আরাধনা করিতেছে । রাম- 
প্রসাদ তগবাড়ার পিত্‌ ও মাতৃনদপ-ধ্যানে বঙ্গধামকে পূর্ণ করিয়া- 
ছেন। কোন্‌ সাধক তত জের করিয়া, তত স্পদ্ধার সহিত 
ভগবানকে ম1 বলিয়া ডাকিতে পারিয়াছেন। ভক্তের নিকট 
ভগবান মাত্রূপে এবং পিতৃরূপে দেখা দেন। শ্যাম, শ্যামা 
হয়েন। রাধার নিকট যে শ্যাম ল্যাযা, রামপ্রসাদের নিকট 
সেই শ্যাম শ্তামা। মা বাপ বলিয়া ডাকিতে না পারিলে বুঝি 
তক্তের হয় পূর্ণ হয় না। নহিলে তিনি নিজে অলিঙ্গ। 

, পার্ষিব জনক জননীকে যিনি ষধার্থ ভক্তি করিতে পারেন, 
তিনিই সেই ভক্তি হইতে জগন্মাতা এবং জগব পিতাকে ভক্তি 
করিতে শিখিতে পারেন । যখন আমরা সেই জগন্মাতা ও জগৎ- 
পিতার সন্তান হই, তখন আর পার্ধিব জনক জননী সে তক্তি- 


কাব্য- বঙ্গলমাজে। ১৯৫ 
[রে থাই পান না-_তাহারা বুঝি ডুবিয়া যান। তখনই ভক্ত 
ধার্থ তগবানের সন্তান এবং সেই সন্তানই ভগবানকে আবদারের 
হিত মা বাপ বলিয়। ডাকিতে পারেন। বঙ্গসমাজ প্রসাদী 
'তে এই দেবতক্তি-রসে মগ্ন হইয়া যাইতেছে, আবার কখন বা 
সই গ্রতিধ্বনিতে সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিতেছে । 
[মপ্রসাদের জ্ঞান ও পাগ্ডিত্য তাহার তক্তিরসে মিশিয়া যে 
ীতন্ধার স্থষ্টি করিয়াছে, তাহা হৃদয়কে উন্মন্ত করিয়া তুলে । 
রান ও পাণিত্য ভক্তিরসে ডুবিয়া যায়, ভক্তিরসই হৃদয়কে প্রমত্ত 
চরে। প্রমন্ত করিয়া দিয়া জ্ঞানের উদ্রেক করে। জ্ঞানে 
মাযাদের চৈতন্ হয়। চৈতন্ত আবার তক্তিরসের সঞ্চার করে। 
রামপ্রসাদ এই সমস্ত রসের আধার ছিলেন। তাহার ভক্তি- 
প্রবাহে বঙ্গসমাজ আর্ত । 


বঙ্গলমাজ ভক্তির রাজ্য । 


বঙ্গসমাঞ্জ ব্যাস ও বান্ধীকির পৌরাণিক তক্তির ধর্ধরাজ্য। 
যে রাজ্যে ব্যাস ও বান্নীকির অধিকার, সে রাজ্যে কি আর 
কোন গুরু স্থান পান? ভক্তি ও তত্বজ্ঞানে ব্যাস এবং বান্মীকির 
সমান কে? তক্তির মাহাত্ম্য ও দার্শনিক তত্ব শাঙডিল্য এবং 
নারদ অতি পরিফকার করিয়া বুধাইয়া দিয়াছেন। তক্কির ক্রযোন্নতি, 
সংযষী-সাধনা, তক্তির পরিপাক ও পরিণতি, তাহাদের তক্তিস্থতে 
অতি পরিপাটারণে প্রদণিত হইয়াছে। এই তক্তিতর তারৃত তিচ্চু 
আর কোন দেশে এবং হিন্দু ভির অর কোন ধর্মশাস্ত্ে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। আর কোন ধর্গ্রণালী তক্ষির রীতিমত 
পথ দেখাইয়া মোক্ষধামে লইয়া যায় না । তারতের এবং হিন্দুধর্সের ' 
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এই বিশেষ সম্পত্তি । এই সম্পত্তির শ্র্যেয হিন্ুধন্্ পরিপূর্ণ 
হিন্দুধর্শের বিকাশ । সেই ধরষ্বয্যরাশি বঙ্গসমাজের গ্রতৃত 
ধনসম্পত্তি। বঙ্গসমাজের এত পুজা-পার্বপ, ব্রত-অনুষ্ঠান এবং এত 
ধুমধাম কেধল সেই ভক্তিরসের বিকাশ । অন্য দেশে, অন্ত ধন্ধা- 
বলঘ্বিগণ এই ভক্তিতত্ব জানেন না৷ ও বুঝেন না বলিয়া, কর্মকাণ্ডের 
এই পুজাপন্ধতি ও পৌরাণিক নিগুঢ় তত্ব-বিকাশের মধ্মাবগত 
হইতে পারেন না । এই ভক্তিরসে সমস্ত হিন্দুজাতি নিমগ্র। মহ 
জ্ঞানিগণও এই পথের পথিক | দেবধি নারদ, গর্াদি খষি, মহষি 
ব্যাস ও বান্ীকি প্রস্থৃতি এই তক্তিপথের পথিক। এমন সহ 
সাত্বিক সংঘম-পথ আর নাই। তাই এই পথ সর্বসাধারণের 
জন্য উপযোগী হইয়াছে। সামান্তা, নিরক্ষরা গোপীশণ পর্যযনথ 
এ পথের অনুবপ্তিনী হইয়া তরিয়া গিয়াছেন। এ পথের পথিক 
হইতে গেলে, জ্ঞান, মান এবং ধনের আবশ্তকতা নাই; বল, 
বাধ্য ও পাগিত্যের প্রয়োজন নাই-_ প্রয়োজন কেবল হৃদয়ের: 
সেই হৃদয়বান্‌ ব্যক্তিগণ এ রাজ্যের মহা৷ মহা ধর্বীর হইয়া 
গিয়াছেন। পুত্লাণে সেই তক্ত বীরগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে! 
অধুনাতন কালেও অনেক তদ্ক-মহাবীর জন্মিয়া এই রাজ্য 
আলোকিত করিয়াছেন । * 

এই তক্তির বিরাট বিকাশ, বঙ্গ সমাজের বৃহৎ ধর্মশিক্ষার 


* চৈতস্ত দেবের ভক্তিলীল1 বঙ্গদেশের এক বিশেষ সম্পত্তি | বঙ্গসমাজে 
এই লীলার বিশেষ বিষ্তার। চৈতন্ত দেবের প্রেমলীল! বঙ্গসমাজকে এক 
অপূর্ব ভক্তিরসে মাতাইয়! 'পাধিয্লাছে। হিন্দুসমাের আঁচার-ব্যবহার 
কেমন ভক্কিপথেরই উপযোগী, “সাহিত্য-চিন্তীয়” ডাহা কথধিং আলোচিত 
হইরাছে। এ প্রস্তাবে কিকিং আলোচিত হইল। 
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ঘুদির। ধর্ঘশিখিবার জন্য বজ্-সমাজকে আর কিছুর এবং আর 
কাহার আশ্রয় গ্রহ করিতে হয় না। তুমি যদি জ্ঞান ও পাণ্ডি" 
তের গর্ব করিতে চাও,যদি ইউরোপীয় দর্শনতত্বে মহাপগ্ডিত 
বলিয়া! অতিমান করিতে চাও, তবে যাও, যেখানে হিনদুধর্শের 
মহা জানবীরগণ বিয়া আছেন, সেই খানে একবার তাহাদের 
মহিত আলাপ কর-_বৃহম্পতি, * কপিল, কণাদ, অক্ষপাদ, ব্যাস 
ওশঙ্করের সহিত আলাগ কর--আলাপ কর বশিষ্ঠ, ভীক্ম ও 
শীতের সহিত। আলাপে তোমার পাণ্ডিত্য-গর্ব খর্ব করিয়া 
এই ভক্তিপথের আশ্রয় গ্রহণ কর। এ পথে সংযম শিক্ষা কর, 
সংযমী হইতে পারিলে সহজে দেবত্ব লাভ করিতে গারিবে। 
দেবধি নারদ তোমাকে এই শাস্তিপথে আহ্বান করিতেছেন। 


* হিন্দু দর্শন-শান্র প্রত-ক্ষ বেদকে অনুমান-দ্বারা প্রতিপন্ন করে। হিন্দু 
দাশনিকেরা প্রমাণ তিশ্ন কোন কথা কহিতেন না। প্রমাপ-পথ মাজাইতে 
হইলে নাস্তিবাদের বিশেষ প্রয়োজন | কার?। পূর্ববগক্ষ ন! থাকিলে উত্তর গক্ষ 
মান্যন্ত হয় না। বৃহস্পতি চার্্বাকবাদে সেই পূর্ববঙ্গের সৃষ্টি করিয়া দশনিক 
প্রমাধ-পধ প্রতিঠিত করিয়াছেন । চার্বাকযাদ না হইলে দনশান্ [সম্পূর্ণ হয় 
না| প্রডদ্ষ-মিদ্ধ বেদ "মুলক হিনুধর্স দার্শনিক অনুমান দ্াও| গ্রতিষটি | 





কাব্যে-ধর্মমাধন|। 


সি (০০ 


নিষ্কাম ধর্ম 


কিছুকাল পূর্বে বঙ্গসমাজে নিষ্কাম ধর্মের কথা প্রায় শ্র- 
গোটর হইত না। তাহা হিন্দুশাস্তে ও গ্রধান পণ্ডিত-মগ্ডলী মধো 
নিবন্ধ ছিল। আঙ্িকার দিনে ছেলে-বুড়ো, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, 
অধিকারী-অনধিকারী, স্ত্রীপুরুষ, সকলেরই মুখে গুনিতে 
পাইবে_ নিষ্ধামধর্ম, যোগ, তগবাগীতা ও মুক্তি। আমরা জানি, 
নি্কাম ধর্ম ও যোগ, অতি গুরুতর বিষয়। নিফামধর্্ম এত উচ্চ 
বিষয়, যোগ এত ছুর্ঘট যে, সে মকল কথ! ছেলেখেবা নয়। 
সামান্ত লোকের সহিত প্রক্কৃত যোগীর আকাশ-পাতাল তেদ। 
মায়ামুঞ্জ সংসারীর সহিত নিষধামীর প্রভেদ হিমালয় হইতে 
ফুমারী-অন্তরীপ ৷ বিষয় অতি উচ্চ, জিনিষ অতি উত্তম, কিন্ত 
অত্যন্ত ুর্ঘত। নিষ্াম ধর্ম শুনিতে অতি মিষ্ট এবং বল্পনাতে 
অতি পবিত্র, কিন্ত সে মধুর রব দৈববাণীর স্ভায়, আর সে 
পবিত্রতা কবির বলননার স্তায়। কোথায় আমরা সংসারের ঘোর 
মায়ায় আবদ্ধ, কোথায় খবি-চরিতের নিলি নি্কাম ভাব ! সে 
ভাব মুদূর শান্তিময় স্বগগবাসে রহিয়াছে, আর আমরা গড়িয়া 
রহিয়াছি, ছঃখময় পৃথীতলে। স্বপ্নবৎ সে তাব নিড্রাকালে সত্য 
বোধ হয়, কিন্তু জাগরণে দেঁধি, সে স্বপ্ন আকাশকুন্নযবৎ চনতর- 
মোকে মিলাইয়া গিল্নাছে। 
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, এনিষামধর্মের মহা কর্মযোগ ও কর্ণসন্যাস অতি ছুঃসাধ্য 
ব্যাগার। শাস্ত্রে পড়িতে বেশ, গুনিতে বেশ কিন্তু কয় জন সে 
যোগে সিদ্ধ হইয়াছেন? দশ বিশ হাজারের মধ্যেও একজন 
নিষ্ধামী হইতে পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু না পারিলেও আদর্শ 
থাক! চাই। সেই আদর্শ ব্যাস তগবদগীতায় দিয়া গিয়াছেন। 
সেই আদর্শের দিকে ধাহারা সমাজের দৃষ্টি ফিরাইয়। দিয়াছেন, 
তাহারা সমাজের পরম মিত্র। এখন আমরা দেখিতে পাই- 
তেছি, আমাদের লক্ষ্য কত উচ্চ! সে আদর্শে উঠিবার 
সোপানও ব্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শের 
সোপান সকাম গ্রর্ত্িপথ। এই সকাম প্রবৃত্বিপথের পধিক 
সাধারণ লোকসমাজ ও লংসারী জনগণ । তাহাদের জন্যই 
বিস্তারিত পুরাণ-শান্ত্র। গীতা এক খানি, পুরাণ আঠার খানি। 
কারণ, প্রার্কুত জনগণের সংখ্যাই অধিক। সেই প্রাকৃত 
জনগণের বিতিন্ন রুচি-অন্ুসারে বিভিন্ন গ্রবৃত্তিপথ প্রদর্শন করাই 
বিস্বত ও বছবিধ পুরাণের উদ্দেস্ত। 

আমরা যে সকাম সংসার-ধর্মে অধিটিত, প্রত্ত্তি-পথের যে 
বিশাল রাজ্যে আমর! পরিবৃত, অগ্রে আমাদের তাহার সমুদয় 
তাষ তন্ন তন্ন জানা ও বুঝ। আবপ্তক,। কিন্তু তাহা না করিয়া 
আমরা! যাই, নিষ্কাম-তবের অন্বেষণে । যাহা আমাদের সতত 
অনুষ্ঠেয়, যে ব্যাপারে আমরা লর্বদা ব্যাপৃত, সে সমগ্ত বিষন্ন 
আমরা তুচ্ছ করিয়াছি, করিয়া যাহা হয় ত আমরা কথন লাড় 
করিতে পারিব না, তাহা লইয়া! একান্ত ব্যন্ত, তাহাই 
আলোচনা দ্িন-রাত। কিন্ত যাহার আলোচন! দিন রাত করা 
আবন্তক, তাহা গড়িয়া রহিল) পড়িয়া রহিল এমত ভাবে, ষেন' 
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তাহার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক মাই। লকাম ক্রিয়াকন্কগ, 
পরায়শ্চিত্ব-তত, ভক্তি-সাধক শ্রাদ্ধ তর্পণার্দির অনুষ্ঠান, শালগ্রামাদি 
দেবপুজা, বার, রত ও পার্বণ, এই সমস্ত ধ্যাপারে আমরা সর্বদাই 
ব্যাপৃত,অথচ এ সমস্ত বিষয়ের অর্থও প্রয়োজন কি, কেছ িজ্ঞাসা 
করিলে আমরা একেবারে নির্াক। ক্রিয়াকলাপ ও দেবপুজ্া- 
দির রহস্য ও অর্থ বোঝে না বলিয়া অনেকে তাহা ছেলে-খেলা 
বিবেচমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাই ভক্তি-গথ 
ও নিফামধর্মের সোপান। 

তগবদগীতা, যোগবাশিষ্ঠ, শিবসংহিতা্দি পাঠ করিয়া তকি- 
পথের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু সেই 
সমূদয় শান্তালাপের সহিত পুরাপাদি পাঠ করাও বিশেষ কর্তব্য! 
আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়-_শাঙ্চিল্য-বিদ্যা, পুরাণ, স্মৃতি 
ও ব্যবহার-শাস্ত্াদি। তাহাদের আদর অগ্রে; অগ্রে এই জন্ 
যে, তাহাদের যহিত আমরা নিকটসম্বন্ধে আবদ্ধ। উচ্চাধিকার 
জন্মিলে তখন উচ্চ বিষয়ের আলোচনা । অগ্রে আমাদের গৃহে 
ও তৎপার্থে কি আছে তাহা জানিয়! তবে দূরের সম্বাদ লওয়া 
উচিত। সর্ববিষয়ে আমরা এইনূপ অনতিজ্ঞ। নিজ তারতের 
বিষয় আমর! কিছুই জানি 'না, কিন্ত সুদুর ইংলগু বা আমেরিকার 
খবর আমরা ভাল জানি। ধর্খালোচনা-সম্বন্ধে ঠিক আমরা 
তাহাই করি। 
এবপকার ইত্াজী-নিবিত কনা জনগণের গিফট দাদ 
ধর্সান্ঠানাদি তত আদরণীয় নহে। তাহাদের চক্ষে নিষাম 
ধর্শের মাহাত্ম্য অধিকতর । ষ্ঠাহাদের অভাব কেবল সেই ভক্কি, 
যে তক্তিক্ন লাহায্যে মিফান পথে উঠিতে পারা যায়। নিফাষ 
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বের মূল যাহা, তাহাই নাই। নিষামধন্্ম ত মুখের কথা নন 
যে,সে ধর্ম কি এবং তাহার গ্রক্কৃতি কিরূপ, তাহা জানিতে 
গারিলেই চিত্ত অমনি নিষ্ামতাবে পরিপূর্ণ হইবে? দৃঢ় 
ঈশ্বরানুরাগই নিফাম ধর্মের মূল। অনুরাগ কথন মুখের 
কথায় উদয় হয় না। ভালবাসা, প্রীতি,কি দয়া বলবা 
মাত্র উপস্থিত হয় না। জোর করিয়া কেহ কাহাকে 
ভালবাসিতে পারে না। সংসারে সামান্য বিষয়ে যাহা লত্য, 
ঈশবর-সন্বন্ধেও তাহা সত্য। বাহা দেখিতেছি, শুনেতেছি, 
স্পর্শ করিতেছি, তাহার সম্বন্ধে যে কথা খাটে, অতীন্ধিয় 
বিষয়ের প্রতি ত সে কথা অধিকতর খাটে । যাহা দেখি- 
তেছি, তাহাকে যদি আমরা মমে করিলেই ভালবাসিতে ন৷ 
গারি, তবে যাহা! কোন ইন্জরিয়-গ্রাহ নহে, গাহাকে কিরূপে 
ভালবাসিতে পারিব? যাহা দেখিতেছি, তাহাফে যত শীঘত 
ভালবামিতে পারি, অনৃষ্ঠ পদার্থকে তত শীঘ্র তালবাসিতে 
পারি না। এজক্স, হিন্দুধন্মে ও হিন্দু আচার-ব্যবহারে 
অগ্রে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপএগুরু, পিতা, মাতা এবং (ভ্ত্রীর 
পক্ষে) পতিভক্তি শিক্ষা দেয় । যিনি সাক্ষাৎ দেবতা পিতা- 
মাতা বা পতিকে ভালবাসিতে না পারেন, তিনি অসাক্ষা 
দেবতাকে কিরূপে ভালবাসিবেন? অসাক্ষাবকে সুপ্প্ট 
ডানগ্রভাবে সাক্ষাৎ উপলবিন্নপে গ্রতীত করিতে হইযে। তাই 
ঈশর-ভক্তি উদয় হইবার পূর্বে, ঈশ্বরের উজান লাভ করু] 
একান্ত আবস্বক। সেই জ্ঞান এরূপ হওয়৷ চাই যেন, অন্তদৃণ্টিতে 
ঈশ্বর সাহার শাক্ত মৃর্তিতে সর্বদাই জাছল্যমান থাকেন। 
শুদ্ধ জাজল্যঘান ময়, অতি মনোহর মূর্িতে জাবল্যমান থাকেন? 
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এই ঈশবয়প্রীতি জম্মিষার পূর্বে আমাদের কি কি চাই, তাহু 
আমর! বলিতেছি। 

চিত্ত-শুদ্ধি। 


প্রবৃত্তিপথে লোক কেবল এঁহিক স্থখেরই অভিলাধী থাকে। 
এই প্রবৃত্বি-ঘোতকে এহিক নুখের দিক হইতে পারত্রিক স্থখের 
প্রতি প্রথমে নিয়োজিত করা৷ আবশ্বক। অত্যাস-বশতঃ ক্রয়ে 
পারক্রিক সুখ-লক্ষযাও তিরোহিত হয় এবং ধর্শ-কর্থে মনের 
আনন্দ জন্মে । তখন ধর্শ-কর্ম সহজ ও অত্যন্ত হইয়া আইসে। 
ধর্ম-কর্মের সঙ্গে সঙ্গে চিততগুদ্ধি সাধন কর! অত্যাবহ্ক | 

চিততশুদ্ধি লাভার্থ বঙ্গলমাজে ছ্িবিধ প্রশস্ত পথ নির্দিউ 
আছে-_এক বিধ শাক্তের পুজাদির ব্যবস্থা, অন্য বিধ বৈষ্ণব রাগ- 
মার্স। আমাদিগের মুনি খধিগণ জানিতেন, জনসমাজ নানাবিধ 
রুচি-বিশিষ্ট লোকসমূহে পরিপূর্ণ। নানাবিধ রুচির পক্ষে এক- 
মাত পথ হুখসেব্য হইতে পারে না। নানাবিধ রুচির উপযোগী 
বিভিন্ন সাধন-পথ চাই। এজন্ত হিন্দুসমাজে যেমন নানাবিধ 
ুত্তিপুক্গা প্রচলিত, তদ্রপ নানাবিধ সাধন-পথও প্রচলিত । 
অন্তান্ত ধর্দে নানাবিধ সাধনপথ নাই বলিয়। অন্ঠান্ত ধর্মাবলমী 
জনসমাজের ধর্শা-নিষ্ঠা ও ভক্তিরাগ তত প্রবল নহে। এজন্য 
হিন্দুসমাকস্থ প্রাকৃত জনগণ অন্ত ধর্মীয় প্রাকৃত জনগণ অপেক্ষা 
অধিকতর তক্তিশীল ও শান্তদ্বতাব | নি লিঙ্গ প্রব্বত্তি-অহুসারে 
হিনদুগণ ধর্মনাধনপথ অবলম্বন করিয়া স্বধন্দ-পালনে চিরদিন 
ত্রতী থাকেন। সেই পথে ফিনি অনুপ্রাগের বৃদ্ধি করেন, তিনিই 
ক্রশঃ ভরিতে পরিপূর্ণ হইতে পারেন। সেই জন্ত ব্যাস পুজার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং গর্গীচার্যযাবি শ্রধণ, মনন, কীর্তন ও হরি 
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কথাদিতে অন্রাগের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্- 
দেব পূর্বতন শান্তবঙ্গে বৈষ্ণব-সাধন গ্রতিচিত করিয়া তক্তিপথ 
প্রশস্ত করিয়৷ গিয়াছেন। এই সমস্ত পথের সম্যক আলোচনা 
হওয়া এক্ষণে একান্ত আবশ্ক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, এইরূপ 
একটি পথের পথিক না হইল্লে আমরা কখন তক্তিতে সমুন্নত 
হইতে পারিব না। | 

ষে পথের পথিক হও না কেন, চিত্শুদ্ধি সাধন করিতে 
হইলে হিন্দুধর্ণে ছুই বিধ শুদ্ধিপথ গ্রহণ করিতে হইবে দৈহিক 
ও মানসিক শুদ্ধি। ইন্্রিয় বশীভূত না! করিতে পারিলে মানসিক 
শুদ্ধি সঞ্জলাত হয় না। ইন্জরিয়গণের প্রাবল্য হ্রাস করিবার জন্য 
আহারের ও অপর বিষয়ের শারীরিক নিয়মাদি আবস্ঠক। ধিনি 


শুদ্ধাচার হইতে পারেন, তাহারই ইন্জিয়-দমন স্ুসাধা হয়। শুদ্ধা- » 


চার পবিত্রতা-সাধনের পরিষ্কত পন্থা । শুদ্ধাচারে থাকিলে একদা 
দ্িবিধ নির্ঘলতা সংসাধিত হয়। তাহাতে শারীরিক শুদ্ধি-সাধন 
এবং ইন্দরিয়দমনের সছুপায় হয়। কারখ, যিনি দৈহিক শুদধচারী, 
উহার কচি ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইতে থাকে | কুচি বিশুদ্ধ হইলে, 
অবিশ্তদ্ধ স্থেচ্গাচার ও পাপের মলিনতায় ক্রমশঃ অরুচি জন্মে 
এই স্বেচ্ছাচার ও পাপমলিনতা নিলারণ করিতে হইলে ইস্রিয় 
বশ ও রিপু-দমন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। এই শুদ্ধাচার, আর্ধ্য- 
রীতি ও ধর্শান্্-নি্দিউ দেশাচারানুযায়ী হইয়া চতিলে 
হুপ্পন্ন হয়। আছ কাল য়নেচ্ছাচারে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে॥, 
সেই সমস্থ স্লেচ্ছাচার আপাততঃ হুখ-সেব্য বলিয়া গ্রতীত হইতে 
পারে, কিন্তু তদ্দারা ইন্্িয়াসক্তির প্রাবাল্য জন্মে খবং শারী- 
রিক ছুণিয়মের অত্যাস হইয়া আইসে। সুতরাং চেচ্ছাচার 
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চিত্গুদ্ধির ঘোর অন্তরায়। আর্য্যধর্মের সাধন-পথ নিত্য ৪ 
নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সমন্তের উপর নির্ভর করে। এই সমস্ত নিতা- 
নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সুসম্পর না হইলে গুদ্ধাচার-সম্পন্ন হওয়। 
যায় না। আর্ধ্য ত্রীত্ন্য়ায়ী চলা এজন্য একান্ত আবহ্টক। 
এই সদ্ধাচারে তক্তি-পথ আরন্ধ হয়। যিনি আর্ধ্য শুদ্ধাচার 
পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিলাভের আশা করেন, তাহার আশা 
ছুয়াশা মাত্র। গোড়া কাটিয়া আগায় জলসেচন করিলে কোন 
তকজ্রন্সিতে পারে না । এজন্য তক্ি-পথের তিত্তি-স্বরূপ আর্যয ধন্ে 
অগ্রে অস্তব্ণহ গুচির নিয়মাদি নিয়োজিত হইয়াছে । যিনি 
তক্তিপথে উঠিতে চান, স্টাহার শুদ্ধচারী হইয়া থাকা অগ্রে 
কর্তব্য । এই শুদ্ধাচার হইতে ভক্তি-পথের তপস্তা আরন্ধ হয়। 
মনের মান্য দূর করিতে না পারিলে ভক্তির উদয় সন্তা- 
বিত নছে। এই মনোমালিন্য অজ্ঞান ও পাপাসক্তিসম্তৃত। যত 
দিন পাপাসক্তি থাকিবে, তত দিন মনোমালিন্ত অনিবার্ধা। 
মালিন্য বিদুরিত হইলে যখন চিত্তের পবিত্ততা ঘটে, 
তখনই ঈশ্বরের পবিত্র মৃত্তি তাহাতে প্রতিভাত হইতে পারে, 
প্রতিভাত হইবে ঘেমন স্বচ্ছমুকুরে হূর্ঘযালোক | সেই পবিত্র 
মুত্তি হিন্দুখধির দেধ দেবী-_দেখী সর্বতী, লক্ষী, ভগগবতী__দেব 
শাম নুদ্য়ের মদনমোহন প্রেমষয় কূপ এবং শিবমঘ্ মহাদেবের 
বিশদ ও শান্ত মুখ-মাধুরী । অগ্রে চিত্ত-মালিন্ত দূর না করিয্না 
(খিনি ভক্তি-সঞ্চাবের আশ! কয়েন, তাহার আশা নিতান্ত হুরাশা 
বলিতে হইবে। চিততগুদ্ধি করিবার জন্য শাগ্ডিল্য খবি দ্বিস্ধি 
লাবন-পথ নিদ্দিউ করিরাছেন। বুদ্ধিয় মালিন্য দুর করিবার 
নিমিত্ত জামের আবশ্যকতা 'এবং হৃদয় হইতে পাপাসক্তি 
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ীকরণার্থ গৌঁনীতক্তিমূলক নানাবিধ অনুষ্ঠানের আবশ্তকতা। 
নের পরিপাক না হইলে ভগবদ্িষয়ে সন্দেহ বা অজ্ঞান” 
চা নিবন্ধন মালিন্য যায় না, এই মালিন্ত মা যাইলে 
ধরের স্বরূপ ছধি মনে উদয় হয় না। তজপপাপের 
্ঠ প্রায়শ্চিত্ত * এবং নানাবিধ পুণ্যানুষ্ঠান না করিলে 
ধন পাপাসক্তি বিনষ্ট হয় না। শ্রবণ, মননাদ্ি দ্বারা এই 


+* হিন্দুশান্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্তের অন্তরঙ্গ-সাধন বা প্রধান অঙ্গ অনুতাপ, 
ার বহিরক্গ-সাধন বা নামালিক শাসন প্রার়শ্চিত্তের বহিরমু্ঠান | ।বঙ- 
রাণের ২ অংশ ৬ অধ্যায়ে লিধিত আছে--“পাপ করিয়া! যে পুরুষের অনুতাপ' 
ন্সে, তাহার পক্ষেই মন্বাদি-কখিত কোনরপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত ; হরি-সংস্মরণ 
'রম প্রান়শ্চিত্ত 1” অন্তরঙ্গ অন্ুতাপই প্রধান। যেখানে অনুতাপ নাই, সেখানে 
প্রায়শ্চিত্ত বিধি নছে। প্রগাঢ় অনুতাপ হইলেও গাছে পাপী আবার পূর্বপাপ 
মাচরণ করে, এজস্ঠ বহিরঙ্গ সামাজিক অনুঠান। মস্াদির স্ৃতিশাস্ত্রে এই 
দামাজিক অনুষ্ঠান-মূলক প্রায়শ্চিত্ত-সর্ধবনাধারণের জন্ত বিধানিত হইয়াছে । 
উত্তমাধিকারী বৈধবের জন্য যে প্রায়শ্চিত-বিধি তাহা ম্বতন্ত্র| বিষুপুরাণ 
বলেন-হরিসংক্মরণই পরম প্রায়শ্চিত্ত । হরিল্ময়ণ নহে, “হরিসংশ্মররণ” | 
"নংশ্রয়ণ” কি? যতদিন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মন হইতে পাপপ্রবৃত্তি একেবারে 
না ভিরোহিত হয়, তত দিন এবং ততক্ষণ পর্যান্ত অহদিশ হরিন্মরণের নাম 
'হরিসংস্মর়ণ” | বিফুপুরাণে এইরূপ হরিম্মর্রণই পাপের প্রায়শ্চিততন্ধপে উক্ত 
হইয়াছে । সেইরূপ হরিশ্বরণই পরম প্রাযশ্িত্ত। কারণ, এইরূপ হরিশরণই 
তপস্তা। প্রাযশ্চিতেরও অর্ধ সেইয়প তগন্তা। আঙ্গিরস শ্বৃতিতে আছে ₹-- 
. শশ্রাঙ্কো নাম তপঃ প্রোজং চিত্ং নিশ্চয় উচ্যডে। 
তগোনিশ্চয়সংযুদ্ধং প্রায়শ্চিমিতি শ্বতম্‌।” 

প্রায়, শবের অর্থ তপ্ত! এবং চিত্তপবের অর্থ নিশ্চয় | স্বপ্রেশয় ৭৭ 
শাঙিলা-ুতের বাখ্যাস্থুলে তাই বলেন, এইরূপ তপোনিশ্চয়ার্থক প্রায়শ্চিতই 
মুখ অন্প্রকার কার্ধের যে প্রায়শ্চিত্ত শব্দ ববহৃত হয় তাহা গৌণ 

১ 
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দ্বিবিধ মালিন্ত দিরারত হইয়া খাকে। একগ ন্ষ্ঠান ,৪ 
অজ্ঞানতার মিরদম কত কাল করিতে হইবে? ষত কাল মা 
চিত্শুদ্ধি জম্মে। একবার, ছুই বার, তিন বার মাত্র করছে 
হইবে না, যতবার না যড্্ু লফল হয়, ততবার করিতে হইবে। 
যেমন যতক্ষণ মা ধান্তের সমুদয় তুষ ক্ষালিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত 
তাহার অবঘাত আবশ্যক, তেমনি যতদিন পর্যন্ত না সমদ্য 
চিন্রমালিন্ত দরীককত হয়, তত দিন পর্যন্ত সাধনা আবশ্তক। 
ভক্তির লাধন-পথ এতই কঠিন। নিফ্ষাম ধর্খে আসিবার পদ 
এতই হুরহ। 
সর্ব স্থানেই এই মালিন্য দুর করিবার আবস্ঠকতা হয় না, 
অনেক সরলচিত্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ স্বভাবতই পরিশুদ্ধ ও 
ভক্তিণীল। স্ত্রীাতির চিত্ত বিশেষতঃ এইরূপ | ইঙ্গরের প্রতি 
ত্হাদের অচলা শ্রদ্ধা ও তক্তি। তাহাদের মনে ঈশ্বার সম্বছে 
কোন সন্দেহ বা তর্ক উপস্থিত হয় না। ভক্তের নিকট তক 
নাই, অবিশ্বীস নাই) সন্দেহ নাই । তাহার চিত্ত স্থির ঈশ্বর- 
প্রীতি তাহার চিত্তকে সরল করিয়াছে। তক্কি-প্রভাবে 
তাহার কাছে পাপাসক্তি আসিতে পারে না। ভগবানের 
কপার প্রতি তিনি দু বিশ্বাসী। সেই ক্পাতে আপনার 
উৎসর্দ বা তিনি সমস্ত কার্য ঈশ্বরের কপার 
উপর নির্ভর করিয়াছেন। নর্ব বিষয়েই ভগবানের কপ 
দিখিতে পাম। এ পৃথিবী তাহার নিকট সোনধ্যময়। 
পুরাণে এইরপ স্থাভাবিক ভক্রিভাষের প্রকটন আমরা গোপী- 
গণের দৃষটান্তে দেখিতে পাই। যাহাদের ভালবাস স্বাতাবিক, 
তাহাদের নিষিত ভালবাসা স্চারের উপায়-নির্দেশ অনাবশ্যক। 
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সত এপ লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্ন। তাহাদিগের জন্ত 
কপান্ত্ প্রণীত হয় নাই। নিষ্কাম ভাব তাহাদের সহজ-লত্য । 
গিল্য বলেন, এই প্রকার মরল ব্যক্িগণের ম্বাতাবিক তক্তি 
ান্তরের। পুণ্য-ফল। এগ ভাগ্যবান ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। 
কল্প লোক যদি সহজেই পুণ্যবান, সাধু, সচ্চরিত্র ও ঈশ্বর-নিষ্ঠ 
ইত, তাহা হইলে আর তাবনা ছিল কি? এ পাপ-পৃথিবী স্বর্গ 
[সে পরিণত হইত। 

ভগ্বন্তক্তি। 

প্রাচীন কালে হিন্দু ভক্তগণ এতদূর ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন ষে, 
ঠাহারা ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বিষয় অধিক চিন্ত। করিতেন 
না। তাহারা ইঈশ্বরতাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকে হস্তামলক- 
বং প্রতীয়মান দেখিতেন। ঈশ্বর লইয়াই তাহাদের চিন্তা, রমণ, 
বড়া ও আনদ ছিল। যে ঈশ্বরকে পূর্বতন খবিগণ যানী- 
চক্ষে প্রত্যক্ষবধ জাজল্যমান দেখিতেন, তাহার উপাসনাই 
ঠাহাদের সমস্ত জীবনের কার্ধ্য ছিল। সেই ঈশ্বরপ্রেমে তাহারা 
এতদৃর তোর হইয়। গিয়াছিলেন যে, তাহাকে শুদ্ধ মানস-প্রতিমা- 
রূপে রাখিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সেই মানস-গ্রতিমার সূল 
রূপের যোড়শোপচারে পূজা করিতেন। সেই সুল মুখ্ি লয়! 
দিযারা্ রষণ ও আনন্দ করিয়া তবে সম্বপ্ত হইতেন। 
তহিক্ল তাহাদের তকতি তৃপ্তিলাত করিত না*? স্থল মূর্তিতে 
ই 8158৩ দ2887 

* হিনুধর্পে সাকায় উপাসনা ছিবিধ-*( সঙশ ঈশ্বয়ের ) মানসিক সুক্ষ 
সাার উপাসনা এবং প্রতিমাদি গুল সাকার উপাসনা । ফেবল নিগুগ 


পরবক্গ পরমেখ্বরের উপাসনই নির়াকায় উপাসনা | 
ভগবদশীতা। ১২ অঃ) ১০৮৪ | 


২০৮ কাব্য-চিন্তা । 


মনসংযোগ অধিকতর হয় বলিয়া তাহার আবশ্যকতা! হইয়া- 
ছিল। সেই মৃর্ধিময় ঈশ্বরকে তাহার। পূজা করিতেন নিডে 
শিষ্যগণ-সঙ্গে, পরিবার-মগ্ডুলী মধ্যে এবং সমাজস্থ জনগণ 
লইয়া। এরপে পুজা না করিলে তাহাদের আনন্দ জনিত 
না। সে আনন্দ কি তাহাদের হৃদয়ে ধরিত? শতধারায় 
উৎসারিত হইয়! সর্ব সমাজে ব্যাপৃত হইত। সর্ব সমাজকে 
তক্তিপথে আনিত। তাই হিন্দুর নিকট মূর্তিপুজার এত গৌরব, 
এত উতসব। হারা পরম ভক্ত, তাহারা এই মূর্ধিপৃজা ন। 
করিয়া! থাকিতে পারেন না। তাহা তাহাদের জীবনের আনন 
ও যথাসর্বন্থ। হিন্দু মুনি খধিগণ এই মুর্তিপুজার ফল। তাহার! 
প্রথমে তক্তিপূর্ববক স্থল সাকার উপাসনায় সিদ্ধ হইলে মানস 
গ্রতিমার পুজ। করিয়াছিলেন । হুল্ম সাকার উপাসনায় সিদ্ধ 
হা জ্ঞান দ্বারা নিরাকার ব্রঙ্গ লাত করিয়াছিলেন । 

গৌনীভক্তি সম্যক্‌ প্রস্ষ'্টত হইলে মৃষ্িপূজায় বিকশিত হয়। 
ভক্তি যখন চরম সীমায় আইসে, তখন তাহা সণ্ুগ ভগবানকে 
ধ্যানে প্রত্যক্ষ দেখে। সেই প্রত্যক্ষের ফল ভগবানের শাক্ত- 
শরীর ও দেবমুষ্ধি। যে দেবমূর্তিপূজ। ভক্তির পরাকাষ্ঠায় গ্রকিত 
হইয়াছে, সেই মুহ্থিপূজা আবার ভক্তি-বৃদ্ধির সাধন। যাহা ভক্তি 
হইতে প্রহুত, তাহাই তক্তিতে লইয়া! যায়। তাহা সেই তক্কিতে 
লইয়া যায়, স্তরে তক্তিতে উপনীত হইলে মানব ঈশ্বর-সর্বন্থ হয়েন 
এবং ঈশ্বরে সর্বকর্্মফল ও প্রাণ-মন সমর্পন করেন । হিন্দু যখন 
এই অবস্থায় উপনীত হর্ন; তখন তাহার নিম্প্হতা হয়। 
নিম্প্‌হতা হইলেই নিামভাব দ্বতই সন্ত হয়। 

নিষ্কাষভাব পরাতক্তিতে লইয়। যায়। পরাতক্তিই জাত্বন্তি, 
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মরতিই মোক্ষে বা ব্রদ্গপদলাতের পূর্বাবস্থা। আত্মরতির 

য় হইলেই জীবের মোক্ষসাধন হয়। যে পরাতক্তি এইরূপ 

ক্ষাধক তাহ কিন্প? পরাতক্তি চিত্তের প্রবল ঈশ্বারচথরাগ । 

গিল্য বলিয়াছেনঃ | 

“সা পরানুয়কিরীশ্বরে 1” 
এই তর রা শাঞ্ডিল্য পরাভক্তিকে গৌশীতজ্তি হইতে প্রতিন্ 
য়া দিলেন। * তাহার মতে পরাভক্তিই ভক্তি নামের 
গা । গৌনীতক্তিকে তিনি শ্রদ্ধা নাম দিয়াছেন। কিন্ত 
চরাচর শ্রদ্ধাও ভক্কি বলিয়া অভিহিত হয়। এজন্য আমরাও 
[নেক স্থলে এই গ্রন্থে সেই অর্থে ভক্তি-শন্দ ব্যবহার করিয়াছি। 
স যাহা হউক, শাণ্ডিল্য বলেন, ভক্তি কেবল আরাধ্য ঈশ্বরে 
সবল অনুরাগ । তাহা ইচ্ছা করিলেই সমূুখপন্ন হয় না। 
৯. এই স্থত্রে একদ। গৌনা ও পরাতক্তি তেনে বিবিধ ভক্তির গণ প্রত 
ই্াছে। গৌধীত্তি কি? মা পরাস্থরজিরীশথরে; তাহ! ঈশ্বরে পরামুরক্ি। 
প্যডক্তি কি? সাপরা,_মনুরঞ্িরীশ্বরে। পরান্তক্তি ঈরে অনুরক্তি। এই : 
হের এই ছ্িবিধ পাঠই মুসঙ্গত বিয়া তাহা একদা ছিবিধ ভক্তিরই লক্ষণ 
পে স্তিত হইয়াছে ঈশ্বরের উদ্যানের পর যে ঈশ্বরে রৃতি হয়, তাহাই 
শৌনতক্তি এবং |পীম জ্ঞানোদয়ে যে আত্মরতি জন্মে তাহাই পরাগ্তকি 
নেব বলেন, এই পরাভজির লক্ষণই শাগিল্যাদুমত এবং পরাতক্ির 
লক্ষণ করাতেই তাহাকে গৌনীভক্কি হইতে প্রতিন্ন করা হইয়াছে 
বপ্েখর বলেন, এস্থলে “অনুরক্ি” শব্দের বিশেষ অর্থআছে। অগ্ 

শবের অর্থ পশ্চাৎ। আরাধ্য ঈশ্বরে রাগ বা প্রগাঢ় প্রীতি কেবল আরাধ্য 
বক জানের পরেই জন্মে অত জান, তংগরেে গড বাগ জনগে, তাহাই 
ভক্কি। জান দ্িবিধ-সামান্ক ও গরম জ্ঞান। জামাগ্ক জানের পয যে রাগ 
তাহাই গৌনীতক্ষি বা শরধা। পরম জানের পর হে রতি তাহাই পরাতক্কি 
আত্বরতি। 
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ঈশ্বরে দৃঢাও্রক্কি অনেক সাধনার ফল। গীতা বলেন, অঙ্গ 
অনেক সাধন। করিয়াও সফল হয়েন না। যাহা এত 
ফল, তাহা কি শুদ্ধ মুখের কথা? না, শ্রবণ করিলেই তাহা 
হয়ে উদয় হইবে? চিরদিন, প্রতিদিন সাধনা কর, তবে যদি 
ইশ্বর কপা করেন। অম্রাগ-বলে ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত প্রবন্ধ 
ভক্তির উদয় হয় না। নারদীয় তক্তি-সুত্ধে মাছে £__ 
“মহত্মাগণের কৃপা বা! ভগবানের কৃপাদৃষ্টি তির মুখ) সাধন |” 
সেই কপাকণা লাভ করিতে হইলে অনেক সাধনা করিতে হয় 
সাধুগঙ্গ ও দেবসঙ্গই তাহার প্রধান সাধম। সর্বদা লাধুসছে 
থাকিতে থাকিতে, দেবসাধনা করিতে করিতে তবে ক্রমে ভক্ি 
সঞ্চারিত হয়। তক্তির সার ন| হইলে মিফাম ধর্ম কখনঃ 
সাধ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর-কামনা ব্যতীত অন্ত কামন; 
ধন মনে স্থান না পায়, তখনই হৃদয়ে নিষ্কামভাবের সঞ্চার 
হইতে পারে। শুদ্ধ ঈশ্বর-কামনায় জীবনোতসর্গ তখন ঘটে, 
যখন মন হইতে অন্তান্ত কাযনা তিরোহিত হয়। সামান্ত ঈশ্বরান্- 
রাগে মনের এ অবস্থ। সন্ভাবিত নহে। সেই অনুরাগ প্রব্ 
করিতে হইলে যাহাতে কর্শসন্্যাস ঘটে এরূপ সীধনা করা চাই! 
মায়াময় সংসারধর্ণে কর্ধ-সন্ন্যাস ঘট বড় সহজ কথ! নহে। 
ইচ্ছা করিয়! কর্ত্যাগ করিলে কর্ধ-সন্ন্যাল ঘটে না; কিন্তু যখন 
কর্ম আপনা-আপনি পরিত্যক্ত হয়, তখনই কর্ণা-সনন্যাল ঘটে । 
ইচ্ছা করিয়া সংসারবিরাগী হইলে কি মনের বাসনার অবসান হয়? 
হৃদয়ভরা বাসন! অতৃপ্ত থাকিলে কি কেহ বিরাগী হইতে পারে? 
এ জন্য প্রাচীন হিন্গু শিক্ষা-গ্রণালীতে অগ্রে ব্র্ষচর্ষেযে সংযমী 
হইয়া জানানুশীলন করিতে হইত। তপরে সংসারাশ্রষে হদয়ের 
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সমস্ত গ্রবৃত্তির উন্মেষ সাধন করিতে হুইত। সঙ্গে সঙ্গে বরাবর 
সংঘম-নিয়ম অভ্যাস করা চাই। তবেই, হৃদয় ও মনের 
পূর্ণানুশীলন না হইলে হিন্দুযতে মানবের, শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। 
সংযমী হইয়া সংসার-ধর্ষে গ্রবৃত্তির ৃ্তিাধন করিতে পারিলে 
তবে কামন! ত্যাগ করিতে পারা যায়। কামনা পরিত্যাগ 
করা বহু অত্যাসের ফল। অত্যাদ করিতে করিতে তবে 
লোক ক্রমে ক্রমে কর্ক্ষলত্যাগী হইয়। ঈশ্বরে সর্বকর্ম-ফল 
সমর্পণ করিতে পারে। মনের যখন এই অবস্থা হয়, তখন 
সাহার কর্খ-সন্যা ঘটে। কর্ণা-সন্ন্যাসীই যথার্থ বৈরাগী। 
কর্ম-সরাদ ঘটিলে সংসারধন্দে স্বতই বিরাগ জন্মে। সংপার- 
ধর্মে বিরাগ জন্মিলে সে ধর্ম স্মরণে কখনই সম্পন্ন হইতে 
পাবে না। তাই দে ধর্ম নুচারুজূপে দম্পর করিবার জন্য আগ্রে 
সংসারীকে প্রবৃত্তিপথের পথিক হইয়া থাকিতে হয়। এই 
প্রন্নৰি-পথের পথিক হইয়া সকামতাবে ধর্শানুান সকল 
সম্পন্ন করিতে করিতে যখন সংসারীর বয়োরদ্ধি-সহকারে 
ক্রমশঃ ভক্তির পরিণতি ঘটে, তখন তিনি নিজেই সংসার 
বিরাগী ও ঈঙ্বরানুরাগী হয়েন। ঈশ্বরাম্রাগের সঙ্গে লঙ্গে ভকের 
ংসার-বিরাগ উপস্থিত হয়। প্রব্ত্তি-পথের অনুষ্ঠানাদি করিতে 
করিতে সংসারীর যখন প্রন্কত তক্তির উদয় হয়, তখন তাহার 
কলি-ভোর, যৌবন ও প্রোড়ের প্রায় শেষ, বার্ধক্যের উপক্রম । 
সে লময়ে সংদার-বিরাণী ও ঈশ্বয়ানুরাগী হওয়াই উচিন্ত। 
বার্ধকোও বিনি ঈশ্বরানুরাগী না “হন, তাহার ধর্ণন্াষ্ঠান সকল 
বিকল হইয়াছে। তংপূর্বে ধিনি ঈ্বরাহ্থরাগী হইতে পারেন, 
তাহারই ধর্থানষ্ঠান যধার্থ ফলপ্রহ হইয়াছে। নিতান্ত পক্ষে 
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বার্ধক্যে একান্ত ঈশ্বরাহ্রারী হওয়া চাই। তক্জন্য হিন্দুধর্মের * 
নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম-কর্মাদির নিয়ম । এই নিম্মমাঘি সুচার- 
রূপে গ্রতিপানিত হইলে তক্তিসঞ্চারেরই কথা । কোন কোন 
স্থলে তাহা ঘটিয়াও থাক । যে স্থলে তাহা না ঘটে, সে স্থলে 
পৌরাণিক জ্ঞান যথারীতি অর্জিত হয় নাই এবং ধর্মানুষ্ঠানাদি 
যথারীতি ম্ুসম্পন্ন হয় নাই। যথারীতি স্ুসম্পন্ন হইবার জ্ 
তাহাতে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা চাই। যাহাতে এই নিষ্ঠ| ও শ্রদ্ধা জন্মে, 
অগ্রে তাহার শিক্ষ৷ ও তরিবদের প্রয়োজন । 

এই সমস্ত সোপান ধরিয়। গেলে তবে ক্রমে ঈশ্বরান্থুরাগ সঞ্জাত 
হইতে পারে। সংসার-ধর্শের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরান্থুরাগ যাহাতে 
জন্মিতে পারে, এইবূপ পন্থা হিন্দুধর্শে ব্যবস্থিত হইয়াছে। গৃহীর 
যত দিনে ঈশ্বরান্রাগ জন্মিবে, তত দিনে তাহার পুত্র পৌত্রাদি 
মানুষ হইয়। সংসারী হইয়। আপিবে। * তজ্জন্ঠ হিন্দুশান্ে পুত্র- 
কামনা। পুক্রগণ গৃহীকে সংসার-বন্ধনরূপ পুল্লাম নরক হইতে 
পরিত্রাণ করেন। পুরলাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গৃহী 
ঈশ্বরাহুর়াগের পরিণতি সাধন করেন। গৃহী তখন বানপগ্রন্থ। 
নিষ্ধামী হইয়া! গৃহী তখন সংসার হইতে অপহৃত হয়েন। ন্ৃতরাং 
বিলক্ষণ গ্রতীত হইতেছে, সকামের পরিণতি না হইলে নিষ্কাম 
ভাবে আসা যায় না। আশ্রম-ধর্ের ও ভক্তিমার্গের কনা এই। 
এখন আর চারি আশ্রম-নিয়ম নাই বটে, কিন্তু এক সংসারাশ্রমেই 
সবল নিয়ম পালন করা৷ যাইতে পারে। 

» সাধারণ সমাজের অন্ত এই শিম | ছুই চারি জন এই নিয্নাতিরিক্র 


হইলে তাহাদের কথ! ধর্তব্য নছে। তাহার! লিরমের .নিপাতন। সকল 
নিষ্মেরই নিপাতন আছে। সাধারণের জনই পাস্্রীয় ব্যবস্থা! । 


কাব্যে-ধন্মসাধনা | ২১৩ 
সকাম-ধর্ম | 


এই সকাম ধর্দে হিন্দু পরিপুষ্ট হইলে তবে তিনি নিষ্কামী 
হইতে পারিবেন । ধর্ের জন্য হিন্দু কাম দেবত্বের জন্ত হিন্দু 
দকাম। হিন্দুর ধনকামনা, যশোলিপ্প। প্রস্ততি সমস্ত কামনাই 
ধর্মের জন্ত । এই সকাম পথে হিন্দুকে পরিচালন করিতে 
পারিলে তাহার তক্তির উদয় হয়। এই সকাম, হিন্দুর সকায; 
আমরা অন্ত সকামের কথ। বলি নাই। এই সকাম ধর্মে হিন্দুকে 
সুশিক্ষিত করা৷ অগ্রে কর্তব্য। সুতরাং সকাম ধন্ম-সংক্রস্থ 
গরন্থাদি-পাঠ, পৌরাণিক চরিত-কীর্ভন, সাধুসঙ্গ এবং অপরাপর 
আলোচন! ও সাধনা দ্বার। হিন্দুসংসারীকে তক্চি পথে উঠিতে 
হইবে। কিন্ত ততসঙ্গে সঙ্গে নিফাম ধর্মের আদর্শ ছদয়-মধ্যে 
জাজল্যমান থাকা চাই। এই আদর্শ ধরিয়া গৃহী একে একে 
ঈশ্বরে কর্মফ্গ সমর্পণ করিতে অত্যাস করিবেন। এই অভ্যাস- 
যোগ ব্যতীত নিষ্ধাম পথে আস। যায় ন|। প্রবৃত্তিকে অভ্যাস 
দ্বারা ক্রমে নিবৃত্তিমুখী করাই অত্যাস-যোগ | এই অত্যাস ধন্মানু- 
রাগলাপেক্ষ | ধর্দানুরাগ শ্রজ-সাপেক্ষ । শ্রদ্ধ! তজনা-সাপেক্ষ। 
এ সমন্তই গৌনীতক্তিমূলক উপালন | পাপাসক্তি পরিত্যাগ 
করিতে না পারিলে এ উপাঙ্গনা আরব হয় না। পাপাসক্ি পরি- 
ত্যাগের উপায় প্রান়্শ্চিত ও আত্মলংঘম। আত্মসংঘমী না হইতে 
পারিলে পুণ্যপথে আসা! যায় না। এই সোপান ধরিয়া ভ্যান, 
করিয়া গেলে তবে তক্তি-ধোগে দিগ্ধ হওয়া যায়। মহাভারত 
বলিয়াছেন, রজ ও তযোগুণ-মাশক করের অনুষ্ঠানই যোগ । 
এই যোগপথে অগ্রপর হইতে পারিলে সান্িকী তক্কিতে উপনীত 


১৪ কাব্য-চিন্ত। | 


হওয়া যায়। এই যোগথারা প্রথমে গৌণীভক্তির উৎপত্তি হয়$ 
গৌনীতক্তি পরাস্তক্তিতে ক্রযে ক্রমে পরিণত হয়। পরাভক্তিতে 
উপনীত হইতৈ পারিলে তবে ভক্তিযোগে সিদ্ধ হওয়া যায়। : 
এই তক্তিযোগ-পথে। অগ্রসর হইলে তবে মিফাম পথে অগ্রসর 
হওয়া যায়। এই নিষ্ষামের প্রথম সোগান সকাম প্রবৃত্তি 
পথে। প্রবৃত্তিকে ধর্মকামনায় প্রত্যাবর্তন করাই সকাম ধন্খু। 
ইন্দ্িয়পরায়ণ। প্রবৃত্তি শ্বতাবতই অনিত্য মুখের অভিলাধিণী। 
'সৈই অনিত্য সুখের অভিলাষকে ফিরাইয়। ধর্মের নিত্য ন্ুখের 
দিকে আনা চাই। বিষয়ের প্রতি বিষদীর যে প্রগাঢ় অনুরাগ, 
সেই অনুরাগকে ফিরাইয়। প্রথমে পারত্রিক স্থখের দিকে আন। 
চাই। ঈশ্বরের প্রতি তদ্রপ অনুরাগকেই তক্তি বলে। বিষয়ীর 
সেই সহজ অন্ুরাগকে অনিত্য মুখ হইতে ফিরাইয়া ঈশ্বরের 
প্রতি আনিতে পারিলে তক্তি জন্মে ৷ তজ্জন্য প্রববত্তিকে পারত্রিক 
সখান্থগামিনী। করাই গ্রাথম কার্ধ্য। এই কার্ধ্য হইতে ধর্শ-পথ 
আরন্ধ হয়। প্রহিক হইতে পার্ক পথে আসিলেই ধর্ম কর্ম 
আরব হয়। 


গীতোক্ত ধর্ম-সাধনা । 


_ আমর! গীতান্গসারেই এই সাধন-পথ বিবৃত করিয়াছি। 
তগবণশীতায় প্রীক্ণ পরম তক্তির সহিত গৌণী তক্তিকে বিচ্ছিন্ন 
কয়েন নাই। কারণ, গৌনী ভক্তির সহিত পরম ভক্তি অতি 
ঘনিষ্ঠ হুজ্ছে আবদ্ধ। গৌনী ভক্তির পথ ধরিয়া গেলে তবে পরম 
ভক্তিতে উপনীত হওয়া ঘায়। গৌনী তক্তির সহকারিত না 
থাকিলে পরম তত প্রন্ষুটতে গারে না । গনী তক্তির শিরে 
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রম ভক্ষি আছে বলিয়৷ গোতী তক্তির এত গৌরব । উতয়ে 
[ইরূপ দুঢবন্ধনে আবদ্ধ। যেমন মুখই দেহের গৌরযন্থল, মুখ 
বা থাকিলে দেহীকে চেনা যায় না, দেহের গৌরব হয় না, 
সেইন্ূপ পরম ভক্তি শেষে আছে বলিয়া ঠান ভক্তির গৌরব 
দ্ধি হইয়াছে। কিন্তু যেমন দেহের ক্কূর্তি না হইলে আস্ত 
দেশের স্ফু্ি হয় না, দেহ নহিলে মুখ তিটিতেই পারে না, তেমনি 
গৌণী ভক্তির অবলম্বন না থাকিলে পরম-তক্তি দাড়াইতে পারে 
না। এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বলিয়া তগবদগীতা তক্থতয়ক্ষে এক সঙ্গে 
সুজ্মিত করিঘ়্া বলিতেছেন ০ 
“চুরির ধা ভজন্তে মাং জরনাঃ হ্থকৃতিনোইজ্জুন | 
আর্কোজিজ্ঞানুরর্থাথাঁ জ্ঞানী চ ভরতর্মত )” 
গীতা । ৭--১৬| 

“হে অঙ্জুন! আর্ত, জিজ্ঞু” অর্থার্থ ও ভ্ঞানী এই চতুবিরধ 
ব্যক্তিই গ্ুকৃতি-বশতঃ আমাকে ভজন! করিয়া! থাকে ।” 

এই চতুর্বিধ তকগণের মধ্যে জ্ঞানীই মুখ্য, অন্ত ত্রিবিধ 
গৌঁণ। শাঞ্চিল্যের টাকাকার ন্বপ্রেশ্বর বলেন, যেমন রাজ- 
সমভিব্যাহারে সৈন্ভ থাকিলে, সৈল্গগণের গৌরব হয়, তদ্রপ 
জ্ঞানীর সাহচর্য্য বশতঃ ত্রিবিধ ভক্তের প্রাধান্ত হইয়াছে । 
আবার এ কথাও সত্য ঘে, যেমন সৈন্ভবল ব্যতীত রাজা তিঠিতে 
পারেন না, তেমনি এ ত্রিবিধ ভক্তির সাহচর্য ব্যতীত মণ্য 
তক্ষি সঞ্জাত হইতে পারে না । মুখ্যতক্তি সঞ্জাত হয় কিন্ধপেশ 
গীতা তাহার উপদেশ দিতেছেল £- 

“কামনাতে যাহাদিগের বিবেক আচ্ছাদিত আছে, তাহার/ 
বাসনার রশীভূত হইয়া দেবতাভেদে নিয়মাবলম্বনে উপাসন। 


২১৬ কাব্য-চিন্ত]। 


করিয়। থাকে, ধী সকল দেবোপাসক মধ্যে যে যে ব্যক্তি শঙু। 
পুর্ধক আমার যে যে যুষ্টির অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই 
ব্যক্তির অন্তর্যামী হইয়া সেই মৃষ্তির উপাসনা-বিষয়িণ্ী অটলা 
শ্রদ্ধা আমিই প্রদানটকরি। গঞ্পে এই দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হই! 
সেই ভক্ত আমার আরাধন! করিয়। সেই মুক্তির প্রসাদাৎ সংক- 
রিত ফল প্রার্ধ হয়। কিন্ত আমিই সেই মৃষ্তির অন্ত্ামিত্বরূপে 
আসিয়া সেই ফল প্রদান করি। ধী সকল অল্প বুদ্ধি লোকদিগের 
উপাসনা জন্য ফল অনিত্য, কিন্তু ধাহারা পরমেখরের আরাধন' 
করেন, তাহারা নিত্য পরমানন স্বক্ধপ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।” 
গীতা । ৭ অ, ২০-২৩। 
তবেই ধাড়াইতেছে, অর্থার্থীও দ্বিবিধ। একবিধ অর্থাথা 

বাদি অথবা ধরশবর্্য-হৃথাভিলাষী। সেই নখ অনিত্য। অন্যবিধ 
অর্ধাথী নিত্য স্ুখনাগ ভূনানন্দের অভিলাধী। এই ছবি 
অর্থাথীই ঈশ্বরের ভজনা করেন । ঈশ্বরের ভজনা কি উপায়ে 
সিদ্ধ হয়, তাহা ভগবণশীত। উপদেশ দিতেছেন $-- 

বীতরাগ ভয়কোধ| মনযয়া মামুপাশ্রিতাঃ। 

_ বহবোজ্ঞানতপমা পৃতা মন্তাবমাগতা:॥ 
যে যথা মাং প্রপদান্তে তাং স্তধৈব তজামাহম্‌। 
মম বজ্ধানুবর্স্ে মমুষ্যা; পার্থ সর্বশ; | 
গী; ৪ অঃ ১*-১১| 
'তাহাদের বিষয়াঙ্থুরাগ, ভয় ও ক্রোধ সমস্তই অপগত হইয়া 

থাকে । সেইরূপ বিবয়ান্্রাগ তয় ও ক্রোধাদি বিপুগণকে বশী- 
ভূত করিতে পারিলে তাহাদের চিত্ত-হয্য জন্মে, তখন তাহার। 
জ্ঞান ও তপস্যা স্বারা৷ পবিভ্র হইয়া মন্ভাবপরায়ণ হন। সকাম 
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এবং নিফ্ষাম কর্দের মধ্যে যে কর্ণ দ্বারা যে.ব্যে্তি আমার 
পাধনা করে, আমি তাহাকে তঙ্গারা ফল প্রদান করি । সকলেরই 
প্রতি আমার অন্রগ্রহ। ধাহারা দেবতাদের উপাসনা করে 
তাহারা প্রকারাস্তরে আমারই উপাসনা করে” 


ধ্রুব ও প্রহলাদ 


এই উপাসনা কিরূপে সিদ্ধ হয়? গীতা বলিতেছেন, জ্ঞান 
ও তপস্যা দ্বারা । জ্ঞান ও তপন্যা না হইলে সংশয় ও পাপ- 
মালিন্ত যায় না। সেই সংশয় ও মালিম্ত দুরীকৃত হইলে তবে 
পবি্রতা জন্মে। পবিত্রতা না জন্মিলে তক্তির উদ্রেক হয় না। 
তগন্তা কি? না, সমুদয় ইন্জিয়াসক্তি ও মনের আবেগ-বশীকরণ। 
মহাতারত বঙিয়্াছেন, ব্রন্মচর্্য ও অহিংসা শান্দীরিক তপন্তা 
এবং বাক্য ও মনের সংঘম কল্প মানপিক তপস্যা । তপস্তা- 
বলে টিততন্ির হইলে জীব একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া ত্াহারই 
প্রসাদে আত্মজ্সান লাত করেন। আত্মজ্ঞান লাভের উপায়- 
্বক্ূপ তপন্ায় সিদ্ধ ছইলে তবে জীব ঈশ্বর-লাতেয় ফ্রপথে 
আলিলেন। তপন্যার অসাধ্য কিছুই নাই, এজন্ত তপশ্যাই সিদ্ধি- 
সাভের গ্রুব পন্থা । পবিত্র চিত্রে সেই ধ্রুব পথে অগ্রসর হইলে 
তবে তিনি ভূমানন্দরপ “প্রহ্মাদত” অনায়ালে “প্রাপ্ত হইতে 
পারেন। সকাম বের তপস্যা! সেই তপন্যা। আর, প্রহ্লাদের 
তক্তিতে যে তৃমানন' ছিল, সেই ভূমানন্দে প্রমন্ত প্রহলাদ সং 
রের পর্ববতয় হইতে উত্তীর্ণ হইস্া নির্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া 
ছিলেৰ। ফব ধনক্য়, প্রহমাদ কষ্ণময়। জধ গ্রহ্গাদ এক 
হইলেই মুক্িলাত স্নিশ্চয়। 


১৪৯ 


২১৮ কাব্য-চিন্ত!। 


বিুপুরাণাঁঠত গুব-প্রহমাদের দৃষটান্তে আমরা ভক্তিপথের* 
সকলই নুম্পট অঙ্কিত দেখিতে পাই। ফরবই গ্রহলাদত্ধে উঠিবার 
বপথ । সংঘমীর সেই ফ্বপথই তপস্যা । সকাম তক্তি ধাহাদের 
নিকট আমরদীযা না, হারা নিফাম ভক্তির একান্ত যাস, 
তাহারা ভাবিয়া খুন হন, কিরূপে তাহাদের একেবারে নিষ্াম 
ভক্তির সঞ্চার হইবে । আমর! বলি, নিফাম তক্তি সহসা উদয় 
হইতে পারে না। অগ্রে গৌধী তক্তির সাধনা কর, তবে 
নিফাম তক্তিতে উপনীত হইতে পারিবে । সেই গৌধী ভক্তির 
সাধনাগথ জ্ঞান ও তপস্যা । জ্ঞান ও তপন্যার সাধন-পথে সিদ্ধ 
হইলেই তুমি গীতোক্ত জ্ঞানী হইবে এবং নিষ্ধাম ভক্তি তোমার 
করতলঙ্থ হইবে। ঈশ্বরকে যিনি মনোহর শিবশত বা জামনুন্দর- 
রূপে সর্বদা যনোমনদিরে স্থাপিত দেখিতে পান,তিনিই তাহাকে 
অনুক্ষণ পুজা করিতেছেন, তহ্ঃরূই ভান-স্পহ। সার্থক হইয়াছে, 
তাহারই তপস্যা সফলতা লাত কক্সিয়াছে। সেই সংঘমী ধর্ম 
বীরই এই সংসারের কুকক্ষেত্ে সমন্ত রিপুদলের উপর বিজয়লাত 
করিয়। তগস্তায় সিদ্ধ হইয়াছেন। তিনিই মিষ্কামী হইয়া সেই 
হরিহর-পদে সমন্তই সমর্পণ করিতে পারেন। সার্ধক তাহার 
জীবন, সার্থক তাহার তপস্তা, সার্থক তাহার ভক্তি! তিনিই 
সর্বদা ঈশ্বর-পহ্যাদ-সভোগের তৃমানন্দে তোর হইয়া আছেন! 

ণ্যজ যোগেশ্বরঃ কৃষে। যত পার্থ ধনুর্ধয়ঃ | 
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গ্যখা কৃষ। যোখেশ্বর, যথা! পার্থ ধনুর্ধয়। 
তখ! জয় হুনিশ্চয়। এই নীতি জগন্মনন 


লম্পুর্ণ। 
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